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নাট্যনির্দেশনার বিবর্তন 
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নাট্যশিল্প এবং সেই লঙ্গে অভিনয়শিল্পের কিছু মূল কথা বুঝতে ন্থুবিধে হবে এই 
বিবেচনায় গত পচিশ বছরে 'বহক্সপী' 'পরিচয়' 'রজমধ। “মাসিক বস্থমতী, 
প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি এবং কিছু নতুন লেখ! নিয়ে এ-বই ছাপানো 
হল। বিভিন্ন সময়ের লেখা বলে, পম্পাদন! লত্বেও, নূর্তক পাঠকের চোখে হয়তো 
শান! অনমতা ধর! পড়বে । 

বহ্ছদিন আগে দ্মেহভাজন শ্রী অতুল সাহা! পাওুলিপি ও পত্রপত্রিক! থেকে 
পুরনো লেখাগুলি সযত্বে অনুলিপি করে রেখেছিল এবং সে-ই প্রথম প্রকাশনার 
ব্যাপারে তাগিদ দিতে শুরু করে। তার স্থার্থহীন উৎসাহে আমি মুগ্ধ । 

আমাদের নাট্যচর্চা এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পচর্চার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে 
দিয়েছেন শ্রীযুক্ষ শু মিত্র । তীর চিস্তা প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ আমাদের নিরস্তর 
প্রেরণ দিয়েছে এবং কাষন। করি আরও বছৃকাল দেবে । এ-বই তাকে উৎসর্গ 
করতে পেরে আমি ধন্ত। 


তিলোত্তমা শিল্প 


শিল্প ও সৌন্ধয। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৌন্দ্য থেকে তিল তিল করে আহরণ করে 
স্তি হল তিলোভ্মার। নেই ক্থষ্টিপ্রেরপায় অন্গপ্রাণিত হয়ে দেবরাজ ইস্ত্রের 
নেতৃত্বে সকল দেবতা, দানব, গন্ধ, ধক্ষ, রাক্ষরণ ও উরসের। ব্রদ্দাকে অনুরোধ 
করলেন মস্ত শিল্পের আত্মাকে নিয়ে এক তিলোতমা শিল্প রচনার । সে শিল্প- 
ক্রিয়ায় অধিকার থাকবে সকণ শ্রেণীর শর, অস্থুর, শৃত্রদের | ধা দৃশ্ এবং শ্রাব্য 
হবে। ব্রহ্ম! দাঁয় গ্রহণ করলেন _ আহুরণ করলেন চার বেদ থেকে পাঠা অংশ, 
গীত অংশ, অভিনয় অংশ এবং রম । কল্পনা করি, নেই আরহণ কাঞ্জে সহায়ত। 
করলেন বাগ.দেবী, উর্বশী, (বাগ.দেবীর পাশে উর্বশীর উল্লেথে প্রমাণ হয়, শিল্পের 
শ্ীক্ষেত্রে জাতবিচার নেই ) কারুশিল্প বিশ্বকর্মাও আহ্ত হয়েছেন, বীণা হাতে 
নারদ মুনি ষেন এসেছেন- আরও একজনকে অন্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার 
নাম জানি না তবে বৃত্তি জানি, সে দেবরাঙ্গের সভা” প্রধান রংমশালচি। 
রচিত হুল নাট্যবেদ,_য| পঞ্চম বেদ নামে অভিছিত । - এর পর ইতিছাস। 

ভরত মুনি দল একে জননমক্ষে প্রকাশ করবার এবং নিয়মকানুন রচনার 
ভার নিলেন । সংজ্ঞ নির্দিষ্ট হল। 'নাটবেদকে কয়েকটি অংশে ভাগ কর। হল। 
তার অন্যতম বিভাগ “নর্তন' । এই নর্তণ তিন /বকমের _ 'নাটা, নুতা ও নু । 
আবার "নাটক" এই পদটি প্রক্কতি-প্রত্যয়-যোগে যেভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে তাতে 
নট্‌ ধাতু ( অর্থাৎ নৃত্য ) বর্তমান , এই নুতোর এক মার্গ হচ্ছে - নৃতা-গীত- 
বাছ্যের বিজ্ঞান । দেখা গেল নাট্যশিল্প জন্মক্ষণেই নৈকট্য আছে এমন কয়েকটি 
শিল্পের সত্তার মধো মিলিত হয়ে একটা সুষম অখও্ড ম্বতস্ত্র দূপ পরিগ্রহ করজ । 
এবং শুধু এলিটিস্ট নয় _ সকলের জন্টে তা দৃশ্ঠ এবং শ্রাবা ছল। এই িকল'কে 
অবশ্ঠ হতে হবে বনগ্রাহী সংবেদনশীল । 

আধুনিক কালে শিল্প বিচার প্রসঙ্গে আমরা শিখেছি যে, সেই শিল্পই মহৎ 
এবং স্থন্দর থে শিল্প একাধিক মিত্রশিল্পের প্রভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। সে 
হিশেবে নাট্যশিল্প সকল মিজ্্রশিল্পের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিশেবে মহৎ আখ্য। 


১৮১৬ ৯. 


পেতে পারে। নাট্যকলার সারিক শিল্পঞ্ুণের পরিচয় আধুনিক ভাষ্বের অপেক্ষা 
রাখে ন।-। নাটাকলার সমগ্র বাঞ্জন। মেনে নিয়েই শাস্ত্কারর। বলেছেন, 
“ন তজ, জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং, ন সা বি্ধা। ন সা কলা - 
নস যোগ ন তৎ কর্ম নাটোহন্মিন্‌ যন্ন দৃশ্তাতে 1” 

এমন জ্ঞান নেই, শিল্প নেই, কৌশল নেই, কর্ম নেই, ঘ] এই নাট্যে দেখা ঘায় না। 

আমাদের আলোচনা এই শিল্পদেছে শিল্প মিলনের | নাটাশিল্পে মূল হল 
পাক _যা দৃশ্তকাব্যর কাবাংশ | সাহিত্য । কাব্যগুণ আছে বলেই সাহিত্যের 
এ বিভাগ শিল্প হয়ে উঠেছে! কালিদাস, ভবভূতি, সফোরুল, শেক্সগীয়ার - 
এদের 4চিত নাটাসাহিত্য তাই শিল্প-নুষমায় উদ্ভাসিত । নাটাশিল্লের সাহিত্যিক 
ভিন্তি হল নাটক। আধুনিক কালে হাজারে! যান্ত্রিক কলাকৌশলে মঞ্চ ধনী হয়ে 
উঠুক না কেন- কোন শিল্পই শ্বধুমান্্র যান্ত্রিক অন্রপ্রেরণায় সমুদ্ধ ছয় না। কল্পনা 
এবং শ্বচ্ছ দৃ্টি থাকতেই হবে । নাাকার হৃষ্টিঈল হলেই হা সম্ভব । আকিয়ের 
মতো দৃষ্টি-প্রাণ্য চাই তীর কবির অন্তষ্টি এবং সংগীতশিল্পী সময়-তাল- 
জ্ঞান থাকতেই হুবে। মূল উপকরণের যধ্যেই যখন এত গুলে! শিল্পজ্ঞানের আবশ্যক 
তখন পুরো শিল্পের রূপারোপের মধ্যে এই শিল্পপ্রসাদগ্চণ না! থাকলে চলবে 
কেন। নাটক তো' শুধু পাঠকের বাসগৃছের নিজনতায় বিচ্ছিন্ন অনুভূতির 
মধ্যে বাচে না। বাঁচে বহু দর্শকের বহু শিল্পীব ক্রিয়-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে । 
যে নাটকের কোনও চরিত্র পড়তে-পড়তে জীবস্ত লেগেছে পাঠকের -সে চরিত্র 
অভিনয়ের সময় দি শ্বারও বেশি জীবন্ত আরও অধিক অর্থবহ করে তুলতে 
না পারা ধায় তবে অভিনয় বাথ । কা করে আরও অর্থবহ. আরও সজীব করা 
যায়? নাট্যকার ধে অন্ভৃতির উত্তাপে, কল্পনার এশ্ববে শিল্পীপদবাচা হয়েছেন 
সেই শিল্পজ্ঞানের অধিকারী হলেই তা সম্ভব । সাহিতোর সঙ্গে_কাবাশিলের 
সঙ্গে অভিনয়ে সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পীর এই হল সম্পক । অসংস্কৃত মন নিয়ে, অ- 
কাবাক মন নিয়ে, নাট্যকারের চরিত্র কর্নায় আনা দুাশা । অনেকে 
বলবেন নাট্যকার তে। কল্পনা করে অন্ুত্ৃতি দিয়ে একটা চরিত্র এবং তার 
সংলাপ দিয়েই দিয়েছেন। ধিক করণীয় কী? অধিক করণীয় থে কিছু 
ছে যার সঙ্গে লংশ্গিষ্ট শিল্পীর সাহিত্যজ্ঞান এবং কাবাজ্ঞান ও কল্পনাশক্তির 
সঙ্গে সম্পর্ক ধর? যায় _ তা প্রমাণও করা যায় । দুভাগ্যক্রমে উদাহরণটা বিদেশ 
থেকেই নিতে হল। সার! বানীর্ড ও এলিওনের। ছুজে -ছু-জন প্রতিভামকী 
অভিনেত্রী একই নাট্যকারের লেখা একই নাটকে ছু-জনে একই ভূমিকায় অভিনয় 


৮ 


করেছিলেন । রাসিনের লেখা নাটকে “ফের” চরিজে এদের অভিনয় স্বতঙ্ত স্থির 
ছুলত নজির | বিবরণ থেকে জানা যায়, _ সারার আবেগমুখর বাকৃচাতুষে 'কেড্র, 
'ধেন জালামঘ্নী রুদ্র'ণীতে পরিণত হত । ত। যেমন আবণাক তেমনি মহিমময় 
€তমনি নিম্মম | দুজে-কে দেখলে তৎক্ষণাৎ মনে হত যেন গভারভম দুঃখের প্রতি 
যৃতি। এ দুঃখ প্রত্যাখ্যাত প্রেমের ৷ অভ্রীস্ত সাধনার প্রসাদে অভিনেত্রীদ্ধয়ের 
দেহ ও মন একই চরিভ্রকে ছুভাবে জ্সীবস্ত করে অঘটন ঘটালেন কী করে? 
কফোনট। সতাঃ কোনট! অসতা এ প্রশ্ন তুলে লাভ নেই । কারণ দশক দুটোকেই 
অলাপারণ স্ব্টি হিশেবে গ্রহণ করেছিল । এ এক স্বতন্ত্র হ্ষ্টি। এখানে ও “প্রফুজ 
নাটকে যোগেশেব ভূমিকা “আমার সাজান ব।গান শুকিয়ে গেল" - এই সংলাপ 
গিরিশচন্দ্র, অমু তলাল মিত্র, দানীএানু এব শিশিরক্ুমার এমনভাবে অভিনয় 
করতেন য। অন্ভীত-বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর বেখে গেছে । এই কাব্যবোধ, জীবন- 
বোধ ষে শুধুমাত্র আভিনেতাব প্রয়োজন | নয় সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পীর মধোই 
আবশ্ক এ শিল্পকে তিলোন্তম। শিপ্পরূপে প্রকাশ করবার জন্তে ! আবারও 
উদ্বাহরণের সাহাযো এ সত্য প্রমাণ কর। যা । বহুদিন আে £নউ এম্পায়ার 
মঞ্চে ?৪মর খৈয়াম' বৃত্যাভিনয় দেখার অভিজ্ঞত। বলছি । এ কাঁকোর দশন 
সকলেরই জান! | সবশেষ দৃত্যে ওমর খৈয়ামের লনাণির ওপর সাকা গুমরের 
সমস্ত জীবনের স্ঙ' তার পানপাত্রটিকে যখন গাঁখলেন - ৬খন মঞ্চের অন্যসব 
ক্রিয়। শেষ হয়ে গেছে । আলোকশিল্পা সমস্য মঞ্চের মালে। ক্রমশঃ কমাতে, 
কমাতে কেন্দ্রীহ্বত এ:টি আলোকরন্সি খেললেন সমাধির পব _ সেটা ক্রমশঃ 
সুক্ষ থেকে হুক্মতর হতে খাকল। সম্পূর্ণ অন্ধকার মঞ্চে শুপুনাঞ একটি স্থক্ বনি 
পানপাত্রটির ওপর নিবদ্ধ হল এবং স্থিব হয়ে খইল । ধবনিকা! ভাপ ।পবেও ওই 
পানপাত্রটি - শুধু এই পানপাত্রটি আমাদের চোখে অনেকক্ষণ হাসতে খাকল। 
বিশেষ কাব্যটির মর্মকথা বোঁঝবার মতো শিল্পজ্ঞাণ শ। দাকলে শালোকশিল্পী 
আলোর ভেল্কি দেখাতে পারতেন হয়ছ্তো কিন্ধ পম শৈয়মের বক্তবাটিকে স্পঃ 
করে মনে ধরাতে পারতেন না। 

নাট্যকার বাকৃশিল্পের শ্ষ্ট(। নাট্যাভিনয়ের “ক্ষণে শোনা এবং দেখাটা 
অনুভূতির দরজায় একই সঙ্গে ধাকা দিয়ে বাক্শিল্পের ধ্বনি-ব্যগ্রনার বিস্তার 
ঘটাচ্ছে। অভিনেতা! সংলাপকে আত্মীকরণ কবে পুনঃস্ছষ্টি করেণ, সেখানে 
তিনিই বাকৃশিল্পের ভাবের গভীরতা এবং চিন্তার জর্টিলত1 প্রকাশ করেন _ 
তিনি নিজেই তখন বাক্শিল্পী, সেই শিরজ্ঞান এই কাজের অপরিহার্য অঙ্গ। 
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এ তো আর 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নয় জীবনের অভিজ্ঞতা এবং গভীরতা 
থেকে উতসারিত সংলাপ। প্রতিটি সংলাপের পিছনে ষে উহ চিন্তা থাকে - 
তাকে পূরণ করে নিতে হয়| উউপন্তাসে সথবিধে এই যে, ভেতরের চিস্তাটাও 
কল্পন' করে ই্পন্যামিক উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করতে পারেন | নাট্যকারের সে 
স্মযোগ নেই-তাহি অর্ভিনেতাকে পাদপুরণ করতে হয় দেহের ক্রিয়ায় _ একই 
কল্পনাশক্ষির আশ্রয় নিয়ে কিন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মাধামে ৷ নাট্যাভিনয়ের ঘে কাবা, 
৩; ঘেন নাট্যকার অভিনেতা এমং সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পীর সমবায়ে সম্পূর্ণতা লাভ 
করছে। 

যেমন নাটকের ক্ষেত্রে তেমনি নাটাকলার অন্যান্য বিভাগেও - ফেমন 
সংগীত, নৃত্য ও চিত্রের ক্ষেত্রেও _এ কথা সত্য । নকল শিল্পীই যুক্ত অপর 
শিল্পের ধর্মটাকে আ'ত্মস্থ করেন, সম্পূর্ণতা দানের উদ্দেস্টেই ৷ নাটকের জন্ম- 
লগ্পেই সবদেশে সংগীত নতা এবং দৃশ্য সংযুক্ত ছিল। এবং যেহেতু মঞ্চ 
এবং অভিনেতার মাধামেই নাট/কলার বিকাশ _ সেহেতু মঞ্চশিল্পী ও অভিনয- 
শিল্পীও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু এই শিল্পী সংযুক্তির বা তাদের কেবলমাত্র 
উপস্থিতির আলোচনা নিতান্তই. বাহক । এর আগে কিছু বলতে গেলে 
প্রথমেই প্রশ্ন আসে, প্রাথমিক অবস্থায় এই সমস্ত শিল্পীসমন্য়ে ষে নতুন শিল্প- 
রূপ সন্তব হল ত1 আকাজ্মিত পায়ে উন্নীত হতে পেরেছিল কিনা । অর্থাৎ 
বিভিন্ন শিল্পস্তা একট অথণ্ড সত্তা লাভে সক্ষম হয়েছিল কিনা যাকে স-গ্রেষে 
তিলোত্তমা শিল্প বল! যেত। অবশ্যই ছিল-_নইলে তত্বে এর আভাস পাওয়া 
খেত না । কিন্তু পরব তীকালে হয়তো! এর সমস্থিতরূপে আদশত্রষ্টতার লক্ষণ দেখা 
দিয়েছিল। নাট্য-নির্দেশকের আধুনিক আবির্ভাবের এ্রতিহাসিক অনিবাধতা 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এই প্রণাতির শ্োতেই ওদেশে আর্ট থিয়েটারের আদর্শ 
স্থাপিত হল শিল্পী সমবায়ের ভিত্তির ওপর | সুষম জৈব নাট্যরীতির প্রকাশ ঘটল 
লনন্ত শিল্পরস-সমস্থয়ে । যেন ভর্ভৃহবির হাবিয়ে যাওয়া স্থন্্রটা রুশ দেশে “আর্ট 
থিয়েটার' প্রসঙ্গে নতুনভাবে উচ্চারিত হল। এবং পশ্চিম দেশে তা অন্ুন্থত 
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10155 216 ০:০2015615 20130011060. 1702 4196 16911386101) 01 & 
[70:0060০6 02:60200911005 0৮2:50045 1050150 10115 10916 95 £0]1 
21201৮10021 00130110610 25 790581016 00৮7821:3 22 60521016 


ড1)1010, 02 06110£ 16217590,170019 9০ 2006150 89 £1621061 00215 06 


নও 


71106 0£ 2725 0£ 07096 ৮1100 132৮0 00100100৮0 6052205 16 (০ 
11215 )-এ যেন বকষস্ত্রে পুথক্‌ কলাকুশলতাকে কোন এক উধ্ব পাত নিক 
প্রঞ্রিগ্ায় পরিশ্রদ্ধ করে অনির্চলীয় রস-সমগ্রতাব বিকাশ । সেহ্স্টির মুল্ায়ন 
সহযোগী শিল্পীসতার উের্ব। নাট্যশিল্পের এইটাই সাল কথ।-_ এইটাই গ্রকাশের 
স্থর। 

“চীষট্টি কলার প্রতোকটির অন্তরে আছে প্রকাশের বাগ্রত। | সেই প্রকাশেশ 
উপকরণ ও মাধাম শ্রষ্টার ভিন্নতা অনুযায়ীই নিভ্িন্ন। চিত্রকর তাঁর রং-তুলি দিয়ে 
পটের ওপর রক্তিম সন্ধ্যার এক অপরূপ মুহুর্ত ধরে প্লাথলেন, স্থরশিল্পী সেই একই 
সন্ধবাকে অনুবাদ করলেন পৃরবীর মুছ'নায় . আশ্চঘ হব না নৃতাশিল্পীও হয়তে। 
সেই সন্ধ্যার মুডকে কোন বিলম্বিত লয়ের লীলায়িত €দহভঙ্গিমায় ছন্দে 
বাধবেন। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন শিল্পের প্রকাশ ঘটে _ জীবন ও প্রকৃতিকে আপন 
শিল্পপ্রকাশমাধামে কখনও অনুবাদ কখনও ভাবান্বাদ করে । নাট্যকলা* 
'অপেক্ষ। রাখে প্রকাশের । কিন্তু তাব মাধাম এই সমস্ত শিল্পমাধাম থেকে 
স্বতন্তর। এবং ফেছেতু এ শিল্পের সার ভাগের মধো অঙগীভূত হয়ে আছে গতিময়, 
সম্বদ্ধিময় নব-নব শিল্পরূপ _ সেইহেতুঈট অতি সবলীরুত উত্তরে এর গুকাশ সম্ভব 
নয় । “হামলেট নাটকে যেখানে রাত্রি অবসানে দুরগপ্রাকারের ওপর যুবরাজের 
মখে ভোরের বর্ণনা আছে - সেই পর্ণন1 শিল্পবিচাবে অতুলনীয়, শেকসপীয়াকের 
কবিকৃতি সেখানে অনুপম | সেই নাটক অভিনয় কালে রাজির অদ্ধকাঁর কাটিয়ে 
9ই আবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে যদি আলোকশিল্পী অনেক লাল, সবুজ, হলদে “ক্গিলেটিন' 
কাগজ বা 'মেলোফেন্‌্; কাগজ বাবহার কবে ভোরের কুযোদয় বোঝাতেন 
। [বচ্ছিন্নভাবে হয়তো! সেইটাই ভোর প্রকাশক আলে! হতে পারত ) তাহলে 
কাব্য উপেক্ষিত হত নিশ্চিত : পক্ষান্তরে আলোকশিল্পী যদি ছুগের পাথবে কাট; 
প্রাচীরে বা দেওয়ালে কোনও একপ।শ থেকে ভোরের মুদ্রীব্যঞ্রক কোন 
আলোর ব্যবহার করেন তবে ওই আনুস্তিকে তথ নাটকের কাবামুহূর্তকে আরও 
গভীর করে প্রকাশ করতে সাহাযা করত । নাটকে আলোকশিল্পী হতেন 
সার্থক। 

প্রেক্ষা এবং রঙ্গ এই নিয়ে রঙ্গালয় প্রক্ষাসীনদের কথা ভেবে, আথাত 
দর্শক (ভোক্তাদের কথ। ভেবে রঙ্গকে মঞ্চোপবি স্থাঁপন। করে এক্রান্তে অপসাবিত 
করতে হয়েছিল । প্রাচীন ভারতে, মধাযুগীয় রোমে, এলিজাবেখীয় ইংলগ্ডে এবং 
আধুনিক কালে সকল দেশেই রঙ্গ মঞ্চের ওপর স্কপিত। নাটাশিল্পের প্রকাশ 
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মাধ্যম এই মঞ্চোপরি রঙ্গ এবং সর্বোপরি তার অভিনেত। ৷ অভিনেতার উপকরণ, 
বিশিষ্ট কতকগুলি শিল্পধর্ম -ঘেমন সংলাপ বাক্‌শিল্পের ধর্ম, সংগীত ও ভঙ্গিতে 
নুর ও ছন্দ, চরিজ্রচিত্রণে তার উপকরণ অবশ্ত তার নিজের দেছ, কণ্ঠস্বর, অভি- 
ব্যক্তি তার সত্তা । তেমনি মঞ্চের আলোতে দৃশ্তে চিত্রশিল্পের ধর্ম । এই সমস্ত 
ধর্মগুলির প্রকাশ রঙ্গ ও অভিনেতার মাধ্যমে । 

মঞ্চকে নিয়েই শুরু করা ধাক । আমর] থিয়েটার দেখি এবং ধাত্র। শুনি । 
অবশ্য এমন কথা নিশ্চয়ই নয় যে, ছুটে! ক্ষেত্রে অপর ছুটি ইন্দ্রিয় নিক্ষিয় থাকে। 
যাই হোক, থিয়েটারে দেখার কাজটা প্রাধান্ত পেয়েছে বলেই যঞ্চকে প্রনেনিয়াম 
ফ্রেমের মধ্য বিবন্তিত হতে হয়েছে । এই প্রসেনিয়াম থিয়েটা.রর শুরুতেই 
দর্শকদের তরফ থেকে মঞ্চচিত্র ফ্রেমের মধো বাঁধা । বস্তত সেই থেকেই চিত্র- 
ধর্িতা মঞ্চে অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে । পরিদৃশ্যমান্‌ মঞ্চ এই ফ্রেমের অন্তর্গত এবং 
মঞ্চে আলোর বাবহার সেই থেকে মঞ্চবস্ত ও অভিনেতাকে শুধুমাত্র আলোকিত 
করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বিশেষ চরিত্রের “মুড, এবং আলোছায়ায় “মডেলিং 
শুরু করতে ঘত্ববান্‌ হল -আর তখনই পেটা হয়ে উঠল শিল্প । ভাবুন-না, গভীর 
অরণ্যের এক দৃশ্ত, নির্জন ছুপুব। এক ডাকাত স্টেজের সামনের দিকে গাছের 
গু'ড়িতে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে আয়েসে। সমস্ত মঞ্চে শুধু গাছের পাতার 
ফাক দিয়ে বনপথে ঘেমন আলোর টুকরো ছড়িয়ে পড়ে শুধু সেই আলোর টকরে!- 
গুলোই আছে - এব" সেই ট্রকরো-ট্ুকরে! আলো ফেলা হয়েছে একট! পরিবেশ 
রচনার উদ্দেশ্তে। এমন পময় এক মেয়ে কলসী কাখে পিছন থেকে এগিয়ে আসে। 
যতই সে আসছে তার মুখে, আভরণে, কললীতে কখনে! সেই আলোর ট্রকরো 
কখনওঅন্ধকার | দর্শকর! দংশয়ে দুলছে - কখন কীহয়। এই সংশয়-শঙ্কাটা 
প্রকাশ করতে সাহাযা করছে ওই আলোছায়! । আলোর সাহায্যে এমনি ফল 
আমরা পেয়েছি “রক্তকরবী'তে,_ “চার অধ্যায়ে; আক! ছবিতে শিল্পী তার 
বিষয়বস্তর “ভায়মেন্শন, আনেন আলোছায়ার খেলায়-বং ও ছায়া দিয়ে। 
প্ররুতি-দত্ত “ডায়মেন্শনে'ব অধিকারী মান্য । আলোর সাহাষো সেই মানুষকে 
মডেলিং না করে মামনে থেকে একরাশ আলো ফেলে “ডায়মেন্শন' কমিয়ে 
দেওয়ার মানে সুধু দেখান, শিল্প নয় । 

শিল্পীর আফা ছবি পুরোটাই একট! “ডিজাইন'। প্রকাশরীতি এবং ছন্দ _ 
এই ছুটো। জিনিশ “হারমনাইজড.' হয় একটা ছন্দায়িত বুনে । এই ফল যখন 
আমরা মঞ্চের ফ্রেমের মধ প্রতাক্ষ করি, তখন তা শুধুমাত্র আমাদেরু ছুটো' 
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ইন্জিয়কে পরিতৃপ্ত করে তাই নয়, _ আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তিকে, শিল্পবোধকে, - একটা 
নান্দনিক পরমমূল্যে উত্তরণ ঘটায়। 

সমস্ত শিল্পের প্রকাশরীতির মূলে আছে প্রকৃতি, যানধ ও বস্ত এবং এই 
তিনের যধোকার সবরের একা । ছবির রঙে, রেখাক, বস্ত-সংস্থাপনে সেই স্থরের 
এঁকাটাই লক্ষ্য । এরই প্রয়োগ্গনে কম্পোজিশন বা বিস্তাদ। আক। ছবিতে, স্থাবিধে 
এই থে, সেখানে একটি মুহূর্ত ধর! হয় শুধু । .মঞ্চের ফ্রেম-মধ্যস্থিত ছবি একটি 
মুহূর্তের স্থির চিত্র নয়। নাটকের প্রধান উপজীবা ঘটনা এবং কতকগুলি ক্ষণ ও 
মহাক্ষপের (লিচুয়েশন্‌ ও ক্রাইনিস্‌) মধা দিয়ে তার পরিণতি । ঘটনা প্রবাহে নিয্নত 
সঞ্চরণশীল অভিনেতা! এবং পরিপ্রেক্ষিতের কম্পোজিশন প্রতিমূহূর্তে পরিবর্তন - 
শীল। তাই এক্ষেত্রে কাজট! ছুরহ। বে ভিত্রশিল্পের ধর্মই এর মৌল প্রেরণ! । 
সম্ত কম্পোক্তিশনে একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্তটাই তার চারিত্রিক 
বৈশিষ্টা নিয়ে একটা “ডিজাইন' | সেই উদ্দেস্ঠয প্রকাশেই রঙের বাবহার, সরল- 
বেখা, বক্ররেখা, বৃত্ত কতরকম রেখার বাবহার ছবিতে । আ্াকিয়েদের কাছে 
এ কথ।টা অজান! নর যে. সহজ বঙ্কিম রেখ! লীলায়িত ভঙ্গিকে প্রকাশ করে; 
শান্তি ও স্বস্তির ছ্যোতক সমান্তরাল রেখ!। লম্বরেখা আদর্শবাদ, দস্ভ এবং তির্ধক- 
রেখা শক্তি ও গতিকে প্রকাশ করে। কম্পোজিশনে রেখার প্রাধান্য "মুড" 
প্রকাশের সহায়ক এবং উদ্দেস্্ের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যাওয়াও 
রেখার অপর এক কাজ। নাটকের দৃশ্যের উদ্দেশ্য তার ভাবকে প্রকাশ করা । 
সেই ভাঁবকে প্রকাশ করতেই মঞ্চে পরিপ্রেক্ষিত রচনা, - পটের এ নিবাচন, মঞ্চ 
সজ্জার রেখা, অভিনেতারু ভঙ্গির সে তার সামঞ্জন্ত ঘটাতে হয়। বন্তত নাটকের 
একটি দৃশ্ঠ অনেকগুলি আ্বাক। ছবির বিনা সৌকযের সণ্ষ্টি - ঘ। স্বভাব অন্রসারী 
এবং বাহুল্য বঙ্জিত। 

ধরা যাক “চার অধ্যায়ের শেষ দৃশ্য _ এলার বাড়ির ছাদ, বাত দুপুর । 
পিছনে অল্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মঞ্চের এ-পাশ থেকে ও-পাশ পথস্ত সরলরেখায় ছাদের 
(প্রাচীর; তারই মাঝ বরাবর একটা পারস্পেকৃটিতে তৈরি দুরের বাডির অস্তিত্ব -- 
ধার জানালায় দৃশ্য চলাকালীন একসময় বাতি নিভে যায়। আর সামনে 
অভিনেতার বাঁদিকে একটা ক্যাক্টাস্‌ গাছ টবে এমন জায়গায় রাখা, ধাতে 
মঞ্চের শ্ব্পরেখা এবং আলোর রেথ। ওই বস্বটির দিকে আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে 
যায়। সমস্ত মঞ্চ ফাকা, কোনও বাহুল্য নেই - তবু অত বড় মঞ্চটা কোনও 
সময়ে ফাকা-ফাক। ঠেকে না! এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্ঠট! সিদ্ধ হয়েছে ওই নিরাভরণভাবর 
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ফধো দিয়েই। নিস্তব্ধ রাক্ি এবং একট! মৃতার সংকেত । ওই ক্যাক্টাস্‌ যেন 
তারই প্রতীক । দৃশ্য বিন্যাসের উদ্দেস্টা ওতেই মফল। “চার অধ্যায়ে'র 
পরিণতিকে ইঙ্গিতময় অর্থবহ করে তুলতে মাহাষ্য করছে। ৬ই ক্যাক্টাসের 
পাশে বনে অন্ধ ওপরে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে _এলা দাড়িয়ে অঞ্চলি ভরে 
ফুল ঢেলে দিচ্ছে, তখন বিশ্যাসের সৌকধে লে অপরূপ এক ভাব্বর্ধ। কিন্তু মঞ্চের 
প্রতিবন্ধক হুল _ ম্কসজ্জা দৃশ্ঠারস্ে একবারই সম্ভব । কাজেই তার রেখ। এবং 
কম্পোজিশনের পণিণেক্ষিত মোটামুটি ভাবে স্থির। অথ5 একই দৃশ্তে অনেকগুলি 
মুহুর্ত তৈরি করতে হুবে যা ছবির মতো, অনেকগুলি ভাবের প্রকাশ ঘটাতে 
ইবে। সেজন্য মঞ্চে রেখা অন্ধন-বস্ত সংস্থাপন, পটের রং, বস্তর রং ইত্যাদি 
ঘৃহ্টের মূল স্বরটাকে বজায় রেখেই করতে হুয় এবং বাকী দায়ট। অভিনেতার । 
সময় বিশেষে আলোর সাহাযে নতুন রেখা, তৈরি করে নিয়ে উদ্দেশ্ান্থগ করে 
নিতে হয়। যেমন 'রক্তকরবী'তে প্রথম অংশে বিশু-নন্দিনীর কথা বলার সময় 
করা হয়। বক্ষপুরীর শক্তিমদমত্ততা দন্ত প্রকাশক লক্বরেখার থাম, রাজার দরজার 
সামনে জালের জটিলতা _ আলো-আ্াধারিতে অস্পষ্ট করে তোল! হয়। অর্থাৎ 
ওই লাইনগুলো তখন ভাঙা হল । নইলে ওর মধ্যে এদের ভীবনের গভ'র কথায় 
অত আত্মীয়তা আন। যেত না। 
একটা হুন্দর ছবির মধ্যে আমরা নাটকের আভাস পাই। একটা! ছন্দ পাই- 
পাই সংগীত। তেমনি ভাল গানের মধোও পাওয়া যায় চিন্রধর্,, নাটকের 
ঈজ্িতও প্রকাশ পায় । ষঞ্চে উপরি স্বিধে হল তার 'ডায়মেন্শনে'র ব্যাপকতা, 
বাকৃশিল্পীর সংলাপ, গান, সঞ্চরণশীল অভিনেতা তবু কেন স্থুর ছন্দের প্রকাশ 
ঘটবে না নাটকে ! শুধুমাত্র প্রয়োজনে ক-সংগীত বা নাচ থাকলেই এ প্রকাশ 
সার্ক নয়। হুর ও ছন্দ তো আমাদের স্বভাবের মধ্যেই আছে । আর 
নাটকে তো৷ আমাদের প্রক্মাম সেই স্বাভাবিকতার প্রতিষ্ঠা । অভিনাটকীয় করে 
অস্বাভাবিক স্বরও নয় _ অস্বাভাবিক ভজিও নয় _বা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে 
গান নাচ সংযোজনও নয়। স্বাভাবিক সহজ করার মধ্যেই আছে সুর, গতিভঙ্গির 
মধ্যে আছে ছন্দ। অস্তিত্বের মূল ভূমিতেই এই সর ও ছন্দ। স্থুর ও ছন্দ 
কোথায় নেই। ছেলে কাদে দে-ও তে। একটা স্থর, পাখি ডেকে ওঠে - সেখানে 
হুর, আয়র। রাগ করে কথা বললেও বিভিন্ন পর্দায় কঠম্বর ওঠানামা! করে একট। 
সরেই স্থাপিত হয় তা, কলমীকাখে পুকুরঘাটে যে মেয়ে তার চলনে ছন্দ -অমন 
যে গাধা তার গর্দভ রাগিণীও বুথ! নয়- সে স্থরও নাকি 'রেখাব' । দ্বভাৰকে 
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তুলে অ-স্বভাবের আবির্ভাব ঘটালেই স্থর ও ছন্দের মৃত্যু ঘটে । আর তাই 
জন্য অনুশীলন -_ন্বাভাবিকে ফিরে. যাবার অনুশীলন । সংগীতশিল্পী গলা সেধে 
প্রস্তুত বলছে কঠের সুর ও কথা দিয়ে গানের ভাবটিকে প্রকাশ করেন । 
সামান্যতম স্থরের বাতিক্রম ঘটিয়ে অসাধ্য সাধন করেন। আশ্চষ হয়ে ভাবতে 
হয়, কথা নেই, তবু শুধুমাত্র ভঙ্গি দিয়ে নৃত্যশিল্পী তার ভাবকে প্রকাঁশ করেন । 
চকিত চাহনি, ভ্রভঙ্গি, আঙুলের সামান্য একটি মুদ্রা, গতিভঙ্গি দিয়ে নাচের 
যথার্থ 'মুড়'কে দর্শকদের সামনে স্পষ্ট করে তোলেন । অভিনয়ের আসল কথা 
প্রকাশ করা, ব্যক্ত কর! এবং সে প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম অভিনেতা । তার 
- ক ও দেহকে আশ্রয় করে সে কাজ করতে হয়। অসংস্কৃত, অমাজিত কগস্বরে 
এবং ভঙ্গিতে আমর! সাংসারিক জীবনে চালিয়ে দিতে পারি একরকম। সেখানে 
সম্পর্কটা একসঙ্গে অল্প লোকের সঙ্গে এবং যা কিছু প্রকাশ করি তার সাদামাট। 
'অর্থটা বোঝাতে পারলেই ঘথেষ্ট। কিন্তু অভিনয়টা শিল্প এবং দায়টা হুল থিয়েটার- 
ভন্তি দর্শকদের কাছে । এর প্রকাশও গভীর এবং জটিল । অভিজ্ঞতা থেকে 
একট] উদাহরণ দিই । অভিনয়ে শিক্ষার্থাদের মধ্যে একট! পরীক্ষা হচ্ছিল _ 
“চার অধ্যায়ের অন্তর একটা সংলাপ অংশ । সংলাপটা এই : 

“চার বছরের কিছু কম হবে, লিমারে খেয়া পার হচ্ছি মোকামার ঘাটে । তখনও আকড়ে 
ছিলুম পৈত্রিক সম্পত্তির ভাঙা! কিনারটাকে, সেটা ছিল দেলার গর্ভে ভরা । তখনও দেহে 
মনে সৌখিনতার রঙ লেগে ছিল, গায়ে সিন্ধের পাঞ্জাবীটি, মুগার চাদর কাঁধে, একলা বসে 
'আছি ফার্ট ক্লাস ডেকৃ-এ বেতের কেদারায় । তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক্‌- 
পাসেঞ্জার, চেষ্টাকৃত অস্ংকৌচের ভান করে বললে আপনি খন্দর পরেন না কেন ?- আজও 
দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙেব শাড়ি - মনে আছে।” 

এই লাইনগুলোর মধ্যে ষে ছবি ফুটে ওঠে -ঘে আবেগ প্রকাশ পায় তা 
কারো গলায় স্পষ্ট হল না। অনেকেই খুব স্বাভাবিক করেই বলার চেষ্টা করে- 
ছিলাম কিন্তু নিঙ্চল হল । যে গল। বেরুলো তার না ছিল ধার-ন| কারুকাধ । 
খুব ভাল বঞ্লেন ধার তাঁদের গল। মঞ্চের প্রথম সারি থেকেও শোনা যেত না। 
অথচ বাইরে থেকে ধারাই বহুরূপীর “চার অধ্যায়” দেখেছেন -তীারাই জানেন 
এই লাইনগুলোর মধ্যে ছবি এবং আবেগটা কত স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আমরা 
পারলাম না কেন? ও লাইনগুলোর মানে এবং ছবিটা কি মনের মধ্যে স্পষ্ট 
ছিল না? -সকলের না থাকলেও অনেকেরই ছিল-কিন্তু প্রকাশযন্ত্র অর্থাৎ 
কম্বর তৈতরি ছিল না, যা ভাবকে বহুন করে চিত্ররূপ প্রকাশ করতে সক্ষম । 
নিজন্ব পর্দাট! ঠিক থাকলে তবেই বিভিন্ন পর্দা ছুয়ে স্ববাস্তর ঘটান সম্ভব | জ্বরের 


নি 


পরেই আসে ছন্দের কথা । নাচের সঙ্গে, ছবির রেখার সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক। 
আগেই বলা হয়েছে আসল কথ “মুড. প্রকাশ করা । নাচের মতে অভিনয়ের 
হাটা, চলা, ফেরা, ওঠা, বসা, দাড়ানো, সবটাই ভাব প্রকাশক হবে ন! কেন?' 
পিছনের চিন্তাটা প্রকাশ করা ধাবে না কেন -যা ছবির রেখায় সম্ভব? সেই 
বিখ্যাত ছবিটার কথা ম্মরণ করুন যেখানে সুজাতা বুদ্ধকে পরমান্ন নিবেদন 
করে প্রণাম করে। প্রণাঁম করার ষে ভঙ্গি _ যে ছন্দ রেখায় ফুটিয়ে তোল। হয়েছে 
তাতে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের, সবস্ব দিয়ে দেওয়ার মনটা ফুটে ওঠে । নাটকের 
মধ্য ওইরকম এক মেয়ে যদি কাউকে প্রণাম করে আর তার প্রণামের ঘটা 
দেখে ষদি কিছুই মনে না হয়, 'মুডটা প্রকাশ ন! পায়, তাহলে কি ফল ভাল হয়! 
অথচ কোন্‌ শিক্ষা থেকে এ জ্ঞান আসবে ?-ছন্জ্ঞান থেকেই তো । এমনি 
অনেক নির্বাক মুহূর্ত নাটকে থাকতে পারে যা পরিমিত ছন্দের জ্ঞান দিয়ে পূরণ 
করতে হয়। একটা চরিত্র মঞ্চে ছেটে আসছে _ তার ভাবনার “মুড”টা কী 
তা ঘদি হাটা দেখে বোঝা যায় তবে লেট। অতিরিক্ত ফল লাভ নয়? আমরা 
কথ৷ বলি আমাদের নিজস্ব স্বরগ্রামে,_ পর্দাটা সেই স্থরে বাধা । সেই পর্দাটা, 
আমাকে জানতে হবে - যেমন গাইয়ের। জেনে নেয় । জান থাকলে তবেই তো। 
্বরাস্তর ঘটিয়ে ভাবাস্তর ঘটাতে পারব'। অর্থাৎ কথা বললেই আমরা গান করব 
না কিন্ত গানের ধর্ম বর্তমান থাকবে । তেমনি চলতে-ফিরতে ধিনাক-না-তিন্‌- 
তিন্না করেও নাচব না - কিন্তু নাচের ধর্মটা প্রকাশ পাবে । আমাদের কথা. 
বলা, চলাফেরার মধ্যে, - মঞ্চে সঙ্গিবেশিত সমস্ত বস্তর মধ্যে তাল এবং লয় 
থাকবে, থাকবে স্ুর এবং ছন্দ । কোনটাই বেতাল।, বে-আন্দাজ নয়. সমস্তটাই 
ফ্রেমের ছবিটাকে সুন্দর করে নাটকের মুল সথরটাকে প্রকাশ করার উদ্দে্েই । 
আলোচনাট! ক্রমশই মঞ্চের বাপ্তি থেকে অভিনেতার ওপর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে । 
বস্ততপক্ষে নাটযশিল্পের প্রধান উপকরণ যে ব্মভিনমবশিল্পী । এ সমস্ত শিল্পগুণের 
প্রকাশ অভিনেতার মাধ্যমেও ঘটবে । আধুনিক অভিনয়বিজ্ঞানের অন্যতম 
প্রবক্তা স্তানিঙ্লাভক্কি তাই বলেছেন, “নাট্যশিল্পের সত্যকে বুঝতে গেলে শব্ধ, 
সংগীত, এবং ছন্দের জগৎ থেকে আহরণ করতে হবে অনেক কিছু “:..10জ 
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10105591005 89 ৪ ০৪0. শিল্পীকে চোখ খুলে দেখতে হবে - শুধু দেখলেই 
চলবে না-কী করে দেখতে হবে, তাও জানতে হবে । সে কী দেখবে? না, 
নিজ শিল্পক্ষেত্রের, অপর শিল্পের এবং জীবনের মধ্যে যা কিছু সুন্দর ।” সমস্ত 
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শিল্পীর ক্ষেত্রেই এটা সত্য । শিল্পের মূল লক্ষাই হল এটা। অভিনেতার পক্ষে 
যেমন, তেমনি সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই এটা প্রয়োজন _-বিশেষ করে নাট্যশিল্পের 
আর-একজন শিল্পীর পক্ষে তো বটেই। তিনি পরিচালক। সমস্ত অনুষ্ঠানকে 
কুচারু স্থুসঙ্গত করার দায়িত্ব তো তারই _এ ব্যাপারে পরিচালকেব শিল্পক্ষেতে 
ব্যাপক বিচরণের দাবী অনস্বীকার্য | 

এই কারণেই বোধহয় অনেকে নাটাশালাকে মন্দির, প্রত্বশালা, পাঠগৃহ 
বলেছেন । এটা আমাদের গর্বের কারণ নিঃসন্দেহে _কিস্তু তফাৎটাও বলা 
প্রয়োজন । চিত্র বা প্রত্বশালায় কোন অভিসন্ধিৎনু ছাত্র ঘণ্টার পর ঘণ্ট। একই 
ভাক্কর্ষের অপরূপ ভঙ্গি _ একট চিত্রের স্থৃষমা, বর্ণাঢ্যতা, বিন্যাসের সৌকর্য অঙ্গ 
শীলন করবার স্থঘোগ পান। পাঠাগারে কোন বিশেষ বিষয়ের কিংবা কোন 
বাক্শিল্পীর প্রকশিবর্মের এবং রীতির সঙ্গে পরিচিত হবার স্থঘোগ পান দিনের 
পর দ্িন। কিন্তু নাটাশালায় নগদ বিদায়ের কারবার । দায়সারা কাজের এবং 
ভেজালের সযোগও বুঝি সেই কারণেই । অপর পক্ষে থিয়েটারে খারা "আট 
থিয়েটার করে তুলতে চান _ষে “আর্ট” জীবনের, মানুষের জন্তে উৎনজিত - 
তাদের দায়িত্বও বুঝি সেই কারণেই সর্বাধিক ৷ মুহুর্তের হলেও দেখার ব্যাপারটা 
শুধু চোখের মধোই নিবদ্ধ শা থাকে - ন! তাৎক্ষণিক উত্তেজনাতেই না পর্যবনিত 
হয়; প্রতিমূহূর্তের শিল্পন্ষম; যেন ভাবের অভিজ্ঞতায় পৌছয় - মহত্তর জীবনের 
আকাজ্ষ' যেন জাগিয়ে তোলে । শিল্পী ও দর্শকের দায়িত্বও এ ক্ষেত্রে কম নয়। 
থিয়েটারকে বিভিন্ন শিল্পীর, কুশলী শিল্পীর প্রদর্শনীঘর জ্ঞানে বিবেচনা করলে 
স্বতন্ত্র শিল্পের মৃত্যু ঘটে এবং দর্শক-সাধারণও সেই জ্ঞানে রঙ্গালয়ে এলে মৃত্যুর 
পর সমাধি রচনার কাজটাই করবেন । তিলোত্তমা সৌন্দর্যের কোন উপভোক্তা 
আহরিত লৌন্দ্যের বিভিন্ত উপকরণগুলি দেখতে চেয়েছিলেন কিন! জানা নেই - 
কিন্ত আজকের দিনে কোন অবুঝ রমিক থিয়েটারে এসে সং্লিষ্ট শিল্পলক্ষণ- 
গুলি ধদি আলাদাঁআলাদ। করে দেখতে চান, --তবে তাকে বল! ছাড়া উপায় 
নেই,-এ তিলোত্তমা শিল্পের সত্য বিচ্ছিন্নতায় নয়। এ শিল্প সত্য, অধিকতর 
বাস্তবিক, কারণ তা অধিকতর মানবিক । এবং বান্তবিকতা এবং মানবিকতার 
মধো বিচ্ছিন্নতার স্তান নেই | 
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এক নৈয়ায়িক এবং নন্দনতাত্বিক তর্ক তুললেন অভিনেতার। শিল্পী নন, _ 
শ্রষ্টাও নন। স্ষষ্টি হচ্ছে উপভোক্তার মনে । ' অর্থাৎ যে দর্শক দেখছে তার মনেই 
সথষ্টি হচ্ছে । এবং তীব যুক্তিতে এবং কুট তর্কে আমর। যাদের শিল্পী বলি, শষ্টা 
বলি তারা কেউই নাকি স্থষ্টি করছেন না । শেষ পথস্ত তর্কটা একটা নিক্ষলা 
জায়গায় গিয়ে ঠেকল - এবং “তলাধার পাত্র ন| পাত্রাধার তৈল এই জায়গায় 
এসে থামল । থামাতে হল, কেনন। তার আলোচনার ভিত্তিভূমি এবং প্রেমিস্টাই 
আলাদা | এবং সেখানে প্লেটোর মত থেকে শুরু করে ক্রোচের মতে এসে পুঁথি 
বন্ধ করে দেওয়। হয়েছে । অগ্রগামী ভাবনার অনকাশ নেই । কেবল এতদিনের 
একটা লালিত বিশ্বাসে ধাক্কা! দ্রিয়ে গেল । 

তাহলে অভিনেতা কী? নেকি কেবল কাহিনীর ইলাস্ট্রেশন্‌! তার কাজ 
কি গল্পটাকে কতকগুলি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া? এই কাজ করবার জন্যই কি 
গিরিশচন্দ্র শিশিরকুমার অভিনয় করে গেছেন ; শস্তু মিত্র অভিনয় করেছেন ? 
বিদেশে বহু যুগে, বনু অভিনয়শিল্পী নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । তারা তে। এক থেকে 
বহু হয়েছেন। সেই এক থেকে ধন্থ হয়ে নতুন রূপে নিজেদের প্রকাশ করেছেন 
যা আগে কখনে। হয়নি _য! নাটকের চরিত্রটা পড়ে বোঝ। যায়নি - হাজারকার 
পড়েও ন| | তার। দেহ দিয়ে, কণন্গর দিয়ে, অভিবাক্কি দিয়ে মন দিয়ে, চিন্তা 
দিয়ে একট! কিছু তৈরি করছেন ঘ। 'অতৃতপূর্ধ এবং য। দেণে অপরের মনে বূস্‌ 
সঞ্চার করছে । উপভোক্তাকে ভাবাচ্ছে _ আবেশে আপ্লুত করছে ! এবং এক 
অনান্বাদিত লোকে উত্তীর্ণ করছে । তাহলে তাকে ্্রষ্ট। বলতে আপত্তি কি? 
ওই কুট ভর্কটাকে যদি ভুলে যাই তাঁহলে আপত্তি করবাঁব কিছু থাকে না। কেনন। 
তর্কের বাইরেও আরও কিছু ঘটে -_ সেই ঘটনাটাই সত্য। একজন ভাক্ষর বাচিত্র 
শিল্পী প্রাণহীন উপকরণ দিয়ে তাদের মনোগত বাসনাকে, কল্পনাকে, আদর্শকে 
রূপ দিতে পাবেন এবং সেই শিল্পমাপামে দর্শকের সঙ্গে তাদের ব্যক্তি-ম্বদূপের 
পরিচয় ঘটে। এবং যে ঘাই বলুক অভিনয়শিল্পই নাট্যক্রিয়ার প্রধান অঙগ। 
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পাঁদপ্রদীপের প্রভামগ্ডলের ভেতরে এবং বাইরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগস্থত্র হল 
অভিনেতা! | শ্রষ্টা তার সৃষ্টির মাধ্যমেই তো যোগস্থাপন করেন । আভিনয়শিল্পে 
নটের ব্যক্তিন্ববূপই নাটককে সঞ্চরণশীল করে তোলে- কারণ সে ব্যক্তিস্বরূপের 
সারতত্ব হচ্ছে স্বাতন্ত্রা এবং প্রয়োজনমতে। বিস্তার ও সংকোচনেই অনন্ত ক্ষমতা। 
নট তার অন্তরের সমবেদনাকে অঙগলীলায় প্রতিমূর্ত করে দর্শককে বিচলিত ও 
বিগলিত করে । 

প্রতোক শিল্পের এবং স্থষ্টির কতকগুলো উপকরণ থাকে। সেই উপকরণ নিয়েই 
শিল্পী কাজ করেন এবং কিছু স্থষ্টি করেন। যেটা উপকরণচিহ্ন বিলুপ্ত করে নতুন 
কিছু। অভিনেতার উপকরণ তার নিজের দেহ, কম্বর আর নাটাকারের লেখা, 
নাটক, চরিত্র, পরিচালকের নির্দেশ ইত্যাদি। যদি অভিনেতা সৎ শিল্পী হুন 
তবে তার বাক্তিগত অভিজ্ঞতা, সচেতনতা এবং বোধকে নিয়োজিত করে একটা, 
চরিত্র স্থৃষ্টি করবেন । এবং তখনই এক অভিনেত। থেকে অন্ত অভিনেতার পার্থকা 
দেখা দেয় । পার্থক্য ওই বোধের তারতম্যের ফলেই । অভিনয় শিল্প বলেই এর 
একজন রূপকার দরকার _-সেই রূপকার অভিনেতা । নাটকে নট-দর্শক সংবাদ 
ব্যতিরেকে থিয়েটাবের সমস্ত উপকরণ কেবল উপকরণই থেকে যায় । যে রহুশ্ঠময় 
স্ষ্টিপ্রবাহ দর্শক-অভিনেতাকে সংযুক্ত করে দেয় সেটা কী করে তৈরি হচ্ছে ?- 
নাটাকারের দেওয়া সংলাপ ও পরিচালকের ব্যাখা। এ সবকে ছাপিয়ে অভি- 
নেতার বাক্কিত্বের, অভিজ্ঞতার, কল্পনার ছোয়ায় একটা তৃতীয় গুণের উদ্ভব ঘটে 
অভিনেতার অভিনয়ের মধ্যে । সেটাই অভিনেতার নিজস্ব সৃষ্টি এবং সেট! 
শিল্প। এরই আকর্ষণে শিল্পী আসেন অভিনয় করতে _ নিজেকে মুক্ত করতে _ 
প্রকাশ করতে । 

আবারও সেই নৈয়াফিকের কথাটা মনে আসছে । তিনি বললেন, প্রর্কৃতি 
সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে। থে সেই সৌন্দর্য দেখছে সে তার আপন মনের মাধুরী দিয়ে 
তখন স্থষ্টি করছে মনে । সে ঘদ্দি কবি হয় তো সেই মনের স্যগ্িটাকে ভাষায়, 
প্রকাশ করছে মাত্র । যদি সে চিত্রশিল্পী হয়_ তব প্রকৃতির সেই লীলায় 
ঘখন মৃগ্ধ হচ্ছে তখন তার মনে সৃষ্টি হচ্ছে । তারপর সে কেবল রঙে, রেখায় তা, 
প্রকাশ করে । নাট্যকারও তাই । তার কথায় আবার সেই প্লেটোর কথা মনে হল, 
- শিল্প অন্থকরণকারীর অন্ুকৃতি মাত্র । যদি ওঁদের মতটা জেনে নেওয়া হয় _ 
তাহলে ফ্লাড়াচ্ছে যে তার' স্থপ্টির প্রকাশটাকে স্থষ্টি বলতে আপত্তি করছেন !' 
ব্যাপারটা একটু তর্কের জন্যে তর্ক হয়ে দাড়ায় না কি? শিল্পী তো৷ নিজেকে 
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লুকিয়ে রাখতে পারেন ন! - তিনি প্রকাশ করবেন। প্রকৃতি একটি সুন্দর ফুল 
ফুটিয়েছেন ; হতে পারে তীর সৃষ্টি সেই ফুলের কোরকের অস্তরালে কোন এক 
মুহুর্তে ঘটেছে । কিন্তু যখন সে ফুল রঙে, সৌরছে বিকশিত তখনই - হ্যা, কেবল 
তখনই আমি সে ক্ষ্টিমাহাত্ব্য উপলক্ধি করছি । এবং প্ররুতির সৃষ্টি সম্পর্কে 
সচেতন হচ্ছি । আমি কিন্তু ওই ফুলটিকেই প্রকৃতির স্থষ্টি বলছি । এই বলাটা 
কি মিথ্যে? 

নাট্যকার কাহিনী গড়লেন, চরিত্র ঝ্াকলেন, নংলাপ লিখলেন । এগুলো 
অবস্তই তার কল্পনার সষ্টি। এবং তিনি শ্রষ্বী। সেইটাই যদি নাটাকলার শেষ 
থা হত তাহলে নাটক পাঠ করলেই সব রস আম্বাদিত হয়ে যেত । কিন্তু সেই 
নাটক অভিনয় করে অভিনেতা যে আরও অধিক রস স্থষ্টি করেন_ নে রসের 
আস্বাদও স্বতন্ত্। তা যদি না হয় তবে বুঝতে হবে অভিনেতা শিল্পী নন, কেবল- 
মাত্র নাট্যকারের কাহিনীর ভারবাহী মুটে মাত্র। যেটাকে আগে বল! হয়েছে 
'ইলাস্ট্রেশন্‌: ৷ মহৎ শিল্পীর৷ কেবলমাত্র ইলাস্ট্রেশন্‌ ব। মুটে নন _ এমন দৃষ্টান্ত যে 
অনেক আছে। তাদের কল্পনায়, ভাবনায়, নৈপুণো যে অনেক নাটকের অনেক 
চরিত্র স্থষ্টি হয়ে দেখা দিয়েছে । শ্বাদে, বর্ণে, গভীরতায় অনন্য তার প্রকাশ । 
এইসব ব্যক্তিত্বরূপের আবেগপ্রবাহ দর্শকদের কল্পনার দ্বারে গিয়ে ঘা দেয় এবং 
তখনই অভিনয় নিকষপাথরে ঘষে সোন। হয়ে যায়। একটা নাটকের একই 
চরিত্র ছুই ভিন্ন শিল্পীর স্ষ্টিচাতুর্ষে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে দশকদের আস্বাদনের 
বৈচিত্র্য ঘটায় । মুটে ব! ইলাস্ট্রেশন্‌ হলে সেট। সম্ভব হত না। তাই যখন সারা 
বাশার্ড ও এলিওনেরা দুজের অভিনয়-বিবরণ শুনি তখন অবাক বিম্ময়ে এই 
শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধায় আনত হতে হয় । রাসিনের শ্রেষ্ট নাটক, মহৎ ট্রাজিডি 
“ফেঞ্জ"এর নামভূমিকায় এই দুই মহৎ শিল্পীর অভিনয় দিগ,দর্শক হয়ে আছে। 
এবং ওই নন্দনতাত্বিকের যুক্তি খগ্ডন করে দিচ্ছে । ভাই সেই অভিনয়ের বিনরণ 
উদ্ধার করছি। 

“-সপত্বিপুত্র ইপোলিতের প্রতি আসক্ত হয়ে রানী ক্রোধে অপমানে 
জর্জরিত | মিথ্যা অভিযোগের সাহায্যে তাকে নিবাঁসনে পাঠিয়ে স্বীয় উচ্চও 
গুতিহিংস! প্রবৃত্তির তর্পণে উদ্যত হয়েছে, ট্র্যাজেডির অবসান তার প্রাণপাতে। 
সার বান্নার্ডের পরিকল্পনায় “ফেব্রু, একটি বিশালাঙ্ী, চলচঞ্চল রমণীর মৃক্তি 
পরিগ্রহ করত, তার মধ্যে প্রত্যাখ্যাত প্রেম হিংসার হৃশ'স শিখায় প্রজ্লিত 
হয়েছে। প্রবঞ্চিত স্বামীকে ক্রোধান্ব করে তোলার জন্য তার সথচিস্তিত ষড়যন্ত্রে 
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কোনও ফাক নেই। সারার আবেগমূখর বাক্চাতুর্ধে, “ফে্র যেন জ্বালাময়ী 
রুদ্ধাণীতে পরিণত হত। কেবল রাজাশোষণে সমথ নয়, নিজের অদৃষ্টকে উদ্দাম 
হৃদয়ের মঞ্জি মতো চালানর শক্ষিও সে রাখে । সারার অভিনয় যে উৎকর্ষ 
গিয়ে পৌছত তা সফোক্রেসের যোগা । তেমনি আরণ্যক, তেমনি মহিমময়, 
তেমনি নির্মম । সে “ফেব্রু” সংরক্ত সৌন্দর্যের প্রতিমুতি রান'র মতো রানী 1” 

“- এই দৃশ্টে ছুজেকে দেখলে তৎক্ষণাৎ মনে হত যেন গভীরতম দুঃখের 
সংস্পর্শে এসেছি, এ ছুঃখ প্রত্যাখ্যাত প্রেমের, আত্মগ্লানির দুঃখ । তার সন্গিধি 
থেকে কিসের একটা স্থরভিশ্বা নির্গত হত । সে ষেন ভবিতব্য-পীড়িত নিরাশ 
নিঃসহায় নারীত্বের পরিমল । ইপোলিতকে নির্বাসনে পাঠানর চক্রান্ত প্রেমার্তের 
দুর্বলতায় অভিষিক্ত হয়ে উঠত । মনে হত যে লরনাশ। প্রলয়ের গ্রাস থেকে 
আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্দয়্তার ভান করা তার দুস্থ মন্তিষে শুধু 
এই সংকল্পের বিবর্তন চলত যে -যার জন্ত সে এত ছুঃখ পেয়েছে, সেই প্রেমকে 
উচ্ছেদ কর] ছাড়া তার গত্যন্তর নেই । কিন্তু তা সত্বেও সেই অনাথ! অ্িয়মাণ 
নারীর মধ্যে বানীকে হারানর কোনও উপায় থাকত ন। - 1” 

অনূদিত এই বিবরণ অভিনয়শিক্পে স্থষটরহস্তের এক অকপট প্রমাণ। যে 
দর্শক এ বিবরণ দিয়েছেন তিনি তো এই স্থষ্টিমাহাম্মা নিজেই উপলান্ধ করেছেন । 
নটার সংবেদন এবং অভিপ্রায় ক্ষ্প্রক্রিয়ার গুঢ় তাৎপৰে পরিপূর্ণভাবে স্বপ্রকাশ। 
এই কাজ শিল্পী ছাড়া সম্ভব? গ্রিরিশচন্দ্রের এবং অর্ধেন্বুশেখর মুন্তফী সবৃহেবের 
অভিনীত 'বলিদান' নাটকে কক্টণাময় চরিত্রের অভিনয়, গিরিশ5ন্্র, অমুতলাল 
মিত্র, দানীবাবু এবং শিশিরকুমারের, 'প্রচুল্প' নাটকে যোগেশের চরিত্রের অভিনয় 
এই একই প্রক্রিয়ায় স্বতন্ত্র হ্ষ্টি হয়ে রয়েছে কেননা তার! ষে বিশিষ্ট শিল্পী 
ছিলেন। 

প্রাচ্য দেশীয় এক শিক্পীর কাহিনী এই স্তরে বলে নিই। এক রাজ! বিদেশের 
কোন রাজসভায় একটি অপূর্ব নিপর্গচির দেখে দেশে ফিরে এসে তীর রাজ 
সভার চিত্রকরকে ফরমায়েশ করলেন একটি নিসগচিত্র অঙ্কিত করতে । এবং 
তার রাজ্যের একটি সুন্দর জায়গার উল্লেখ করলেন। চিত্রশিল্পী সেই জায়গায় 
রওন। হয়ে গেলেন এবং প্রায় এক বছর সেই জায়গায় থেকে রাজসভায় ফিরে 
এলেন। রাজ। সাগ্রহে ছবি দেখতে চাইলেন । শিল্পী বললে যে, সে এবারে 
ছবিটি আকতে শুরু করবে। রাজা চটে গেলেন । শিল্পী রাজাকে বললে, “মহারাজ 
আপনি তে! ওই বিশেষ জায়গায় বিশেষ কোন মুহূর্তের ব1 কালের ছৰি আকবার 


নির্দেশ দেননি । তাই সারা বছর ওখানকার, সকাল, ছুপুর, লদ্ধ্যা, রাত্রি এবং 
সকল খতুতে ওই জায়গা কেমন দেখতে তাই দেখে এসেছি _এবারে সেই 
জায়গার আত্মাটা আমার ছবির মধ্যে ধরবার চেষ্টা করব!" _ শিল্পের সাএকথা। 
বোধহয় এইটেইঁ। সে বস্তর আকাঁরকে অনুকরণ করে ন! - তার অস্ত্নান সতাঁকে 
প্রকাশ করে এবং লেট। তার নিজন্ব স্থানটি । সে কেবল নাট্যকারকে অন্থকরণ করে 
না তার অভিপ্রায় বুঝে আপন কল্পনা দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করে। 

“অভিনয় একটি শিল্পকলা রূপে গণ্য হুইয়৷ থাকে 1” - অভিনয়ের .সংজ্ঞা! 
নির্দিষ্ট করতে “ভারতকোষ'-এ শ্রী শু মিত্র এ কথা বলেছেন । শিল্প কী? এই 
প্রশ্নের উত্তরে বল! হয়ে থাকে, যে শিল্প হল সেই অভিজ্ঞতা যা কোন এক শিল্পীর 
সৃষ্টি; সেই শিল্পবন্তটি সম্পূর্ণতা লাভ করে সম্দয় মানুষের রলাম্বাদনের মধ্যে 
অর্থাৎ তোক্তা মানুষের কাছে সেই রস পরিবেশিত হওয়৷ চাই এবং সেই মান্থফের 
সেই শিল্পরস অভূতপূর্বূপে আস্বাদ করা চাই! একজন চিত্রকর, একজন ভাস্কর” 
একজন সঙ্গীতশিল্পী তাদের আপন-আপন ৃষ্টিকর্ষের মধ্যে বিচিত্র আবেগকে 
সৃষ্টি করেন। মানুষ সেই আবেগ-উত্তাপ অনুভব করতে পারেন প্রত্যক্ষণের মধ্যে 
প্রত্যেক শিল্পের আবেগ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে সৃষ্ট হয়। এ সম্পর্কে শর শু মিত্রের 
প্রাগুক্ত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি বক্তব্যকে স্থুপরিষ্ফুট করতে সাহাধ্য করবে । তিনি 
লিখেছেন, ] 

“প্রত্যকে শিল্পকলারই একটি নিজস্ব ও স্বাধীন প্তকাশভঙ্গী থাকে যাহার দ্বারা উহ! এমন 
কিছু আবেগ সুষ্টি করিতে পারে যাহ! অন্য কোনও শিল্প পন্থায় সম্ভব নহে । উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যাইতে পারে ঘে, গানে যখন একটি বিশেষ পর্দার পর আরও একটি বা! একাধিক বিশেষ 
পর্দা লাগানো হয়, তখন তাহা শ্রোতাদের মনে যে প্রতিক্রিয়। সুফি করে তাহা অন্ধ কোনও 
প্রকারে অনুভবে সঞ্চারিত করা সম্ভব নহে | চিত্রেও সেই রূপ 1 “বিশেষ একটি রঙ্ডে বা বিশেষ 
একটি রেখায় ইহা! যে আবেদন দর্শকের মনে জাগাইয়খ থাকে তাহা অন্ত কোনও প্রকারে 
সম্ভব নহে।.সেইনপ অভিনয়েও বাচনভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী ও অভিনেতার সভার অভিক্ষেপণ দ্বারা 
এমন কিছু আবেগ সূষ্ঠি করা সম্ভব হুইয়! উঠে যাহা লিখিয়! প্রকাশ করা যাস্ন না, আকিা 
প্রকাশ করা যায় ন1, বা গ'হিষ। প্রকাশ করা যায় না।” 

শিল্পের ষে লক্ষণগুলির দ্বারা আমরা ভাস্কর্য, চিত্র এবং সংগীতকে শিল্পের পর্যায়ে 
ফেলছি, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও সেই লক্ষণগুলি বর্তমান । এখানেও একজন শিল্পী 
বিশেষ রমস্থা্টর কাজে নিয়োজিত এবং সে রস অপরের মনে ত্রষ্টার কুশলতায় 
সঞ্চারিত হয়। শিল্প উপভোগের দ্বারা মানুষের মনের যে শুদ্ধি, মানুষের চিন্তার 
রাজো ষে ঢেউ এবং তার ধাক্কা তা সবই অভিনয়শিল্পে সম্ভব হুয়। 


১৩ 


তবু প্রশ্ন ওঠে অভিনয় কি কেবলমাত্র প্রকৃতির অগ্ভুকরণ? অভিপয়কে শিল্প 
বলে ধারা যানতে চাঁন ন! তাদের যুক্তি হল যে অভিনেতার! নিজের! কোনও হাটি 
করছেন না। নাটাফার্বের সৃষ্ট শিল্পকে ক্ধপ দিচ্ছেন মাত্র । একটা চরিত্রের ঘা 
কিছু ভাবনা, চিন্তা কার্ধাবলী সবই নাট্যকার তার আপন কর্পনার দ্বারা স্যি করে 
দিয়েছেন, কাছেই অভিনেতাকে স্বতন্ত্র রষ্টা বল! চলে না । এরই চরম অভিব্যক্তি 
দেখি প্রেটোর লেখায় । সক্েটিস ও এক আবৃত্তিকার 'ইঅন্‌-এর আলোচনার 
মধো তিনি বলেছেন : 

“সক্রেটিস ॥.."ভুষি যে হোমারের কাব্য ভালে! আবৃত্তি করতে পারে! তার কারণ এ নয় 
থে তুমি বড়! শিল্পী, - ভার কারণ এই ঘে তোষার মধ্যে একটা ঈদ্বর-দত্ত শক্তি কাজ করে 
এবং তার বলে তুমি ঞ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলো। "*'ঘে সমস্ত বড়ো কবি, মহাকাব্য রচন! 
করেছেন, তাঁরা সবাই এশ্বরিক শক্তিতে উদ্ব দ্ধ হয়েছেন - তার জন্তে কৌনও শিল্পনৈপুণ্যের 
দরকার হয়নি” 

জগ্রটনিনিনি কর নানার বেচারী ইন বড় দুর্বল 
হয়ে পড়ে। কিন্তু যুক্তি দেবার চেষ্টা করে নিজের স্বপক্ষে -_ কিন্তু প্রতিপক্ষ থে 
স্বয়ং সক্রেটিস প্রমুখাৎ প্রেটো । তিনি আবারো বলেন : 

“ঈশ্বর কবির মনকে অধিকার করে তাকে ভার ভূতের মতো! ব্যবহার করেন ” -তগবানই 
আসল বক্তা, কবি কেবল তার বক্তব্যের বাহুন। ...এর থেকে অবিসংবাদিত ভাবে এমাণ হয়ে 
াষ যে সব কবিতাকে ব| কাব্যকে আমরা মহৎ বলি £মগুলো। আসলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং 
কবিরা ঈশ্বরের সুতির ব্যাখ্যাকার মাত্র । , আর তোমরা কবিদের সৃষ্টির ব্যাখা করে11... 
(অর্থাৎ) তোমর! হলে ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যাকার ।” 

এই প্রসঙ্গেই তিনি ঈশ্বরকে মূল চুম্বক শক্তি বলেছেন, কবির! হলেন সেই 
ষ্কক দ্বার। আক্কষ্ট লৌহ খণ্ড | আকর্ষণের ফলে নিজেও খানিকটা! চৌস্বক শ্জি 
সঞ্চয় করে_ সেই চৌস্বক শক্তির আকর্ষণে আবত্বিকার আবুষ্ট হয়ে একই উপায়ে 
খানিকটা! চৌম্বকত্ব লাভ করছে এবং সেইটুকু ক্ষমতাতেই নে দর্শক আকর্ষণ 
করছে। নেই প্রাচীনকাল থেকেই এ তর্ক চলে আসছে । কিন্ত শিল্প সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা অবশ্তই বিবর্তিত হয়ে এসেছে । এবং আজকে তাই প্লেটোর 
অন্ত অনেক ধারণাকে (তাঁর কালে তা যতই সত্য ৰলে গ্রাঞ্থ হোকু না কেন) এব 
বলে মান। যায় না। 

কিন্ত অভিনেতার সৃতি উৎম কী, এ তর্ক আজও সমান উৎসাহে চলে 
আসছে। প্রসঙ্গত এক জাপানী অভিনেতার কথ! উল্লেখ করা যায়। তিনি “নো 
নাটকের শিল্পী; একদিন তিনি দেখলেন যে তীর পালিত পুত্র রাস্তায় এক বৃদ্ধ) 


১৮:৯২ ১৭ 


মহিলার পিছুনে-পিছনে খাচ্ছে এবং লেই বৃদ্ধার হাঁটা, খারা, ভঙ্গি ইত্যাদি অনু 
করণ করে চলেছে। ভিনি পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারঞ্জেন যে ছেলেটির 
ধায়ণ। যে লে এই অনুশীলনের দ্বার এক কালে বুদ্ধ! মহিলার চরিত্রে পারদর্শী 
অভিনেতা হয়ে উঠবে । অভিনেতা-পিতা তাকে বললে : "তবে তুমি কোনদিনই 
“নৌ' নাটকে অভিনঘ করতে পারবে ন|!। তোমার মনের মধো সেই বিশ্বীসটা 
খনিতে হবে যে তুমি একজন বৃদ্ধ - তখন দেখবে বাইবের লক্ষণগ্জলে। আপনিই 
ফুটে উঠবে।" 

উনবিংশ শতার্ধীতে ফরাসী অভিনেতা কন্তা ককল'য1 শিল্পকে বলেছেন 
“একটা বিস্তাস যাতে ক।বোর আভবণ থাকবে এবং মানুষের কাছে তা গ্রহণ- 
যোঁগা হয়ে উঠবে সতা হিসেবে । এই কাজ সম্পন্ন করতে চিজশিল্পীর উপকরণ 
হিশেবে রং থাকে, তুলি থাকে, থাকে পট; ভ্ভাস্কব গ্রহণ কবেন পাথর, মাটি, 
যন্ত্র; কবির আছে শব্দ, সংগীত - অর্থাৎ ছন্দঃ স্থুর, মাআা। এই উপকরণ এবং 
ষাধামের ভিন্নতাই শিল্পকে স্বতন্ত্র কবে তোলে । আব, অভিনেতার উপকরণ হল 
সে নিজে । - তার মুখ, তার দেহ, তার জীবন ছলতার উপকরণ? এই নিয়েই দে 
কাজ বরে, এই নিয়েই সে গডে তোলে তার কষ্ট শিল্প । 

আমরা যানি যে অভিনয় যখন শিল্প হয়ে ওঠে তখন এই উপকরণ এবং 
নাট্যকার-স্থঃ চরিত্র অবলম্বন কবেই মহৎ অভিনয়শিল্পী কীজ কবেন এবং স্ব 
করেন। তাই নাটাকারেব স্থৃজিত চরিত্রের মুখে যে সংলাপ তা ছাপার অক্ষরে 
পড়ে যে ধারণ! পাঠকের মনে জস্সায় - সে চরিত্রের অভিনয় দেখতে গিয়ে শিল্পীর 
কবির হ্বাদ পাই আমরা । এ সম্পর্কে শ্রী শস্তু মিত্র উদাহরণ হিশেবে যা! উল্লেখ 
করেছেন তা প্রণিধানযোগা | 

“ 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'- এই কথা কষটি 'প্রফুল্প' নাটকে হাজারবার 
পড়িয়ও ইছাব উচ্চারণের যাধামে অভিনেতা গিরিশচন্দ্র পোষ গরীব বাথাব যে বিশিষ্উ 
রূপটি প্রর'প করিতে পারিতেন তাহা অনুমান কব! অসভ্ভব। বা'সীতা' নাটকে শিশির- 
কু র যে ভবে “শত্রু! শক্ত 1' বলিয় লবের গণড স্ব-স্ব আঘাত করিয়া! এক জটিল আবেগ 
মুড়ি কবিড়েন, তাহাও তেমনই না দেখিয়া আলাঞ্জ কয়! সম্ভব নহে। এইগুলি ভাষাকে 
ছাড'ইয়া ত,যার ব্যবহারের উদাহবগ বঝপ সর্তব্য।” 

নাটাকারের় রচনা এখানে উপকরণ ছিশেবে বাধহত হল | এ ছাতা অভি- 
নেতার আপন দেছ, নিজ লীবন উপকরণ ছিশেবে অল্তান্থ শিল্পের শিল্পীর মতো 
পূর্ণকর্তৃতবাধীন রেখে নিজের সার কাজ করে যায়, থে হ্যাট শ্বতন্ শিল্পের মর্ধাদা 
পাধার যোগা। 


“প্রতোক দ্থঅভিনেতা, প্রত্যেক 'ঘর্টিস্ট' শিল্পী নিজের মস্তিষ্কের মধো ছুইটি 
মানুষকে বহন করেন। একজন ধিনি শ্থষ্টি করেন, আর এফজন ধিলি স্থাই হন। 
একজন “বিচারক" --একজন “কর্মী” ।” --নাট্যাচার্য শিশিরকুমাবের এই উক্ভিটির 
সঙ্গে বছদিন পুরে ইতালীয় প্রথ্যাত অভিনেত্রী এলিওনের৷ দুজেব একটি উক্তি 
স্র্তব্য। তিনি স্তানিক্লাভস্কিকে উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন, 40৮০০ 26০0 
0916 € 000০ 01121860818.” অর্থাৎ নাট্যশিল্পের মূলমন্ত্র হচ্ছে একই সমস্বে 
সমস্ত মনে রেখে সমস্ত ভুলে ধাওয়।। 

অভিনয়রীতির উৎকর্ষ, স্বরসাধনায় সিদ্ধি, ভাব ও ভাবের পরিপূর্ণ অভিবাকতি, 
এগুলোই নাট্যামোদের মুখা সহায় । আত্মার প্রদৌষ বআন্বক্কারে ঘে আবেগের 
উদয় হয় তা৷ পদ্ধতি ব্যতিরেকে পাদগ্রদীপের ওপারে দর্শকদের কাছে পৌছনো 
অপসস্ভব | এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে অভিনেতাকে 
অভিনেয় চরিঙজের আবেগ অনুভব করলেই শুধু চলে না-তাকে চরিত্র সেই 
আবেগকে দর্শক সমন্গে প্রদর্শন করতে হয়। নইলে মেন্অভিনয্ন বার্থ হতে 
বাধ্য । সমস্ত শিল্পকলার পক্ষ্য তার উপভোক্তাদের জন্ত । 'অভিনয়শিল্লে এই 
কথাট। আরও সত্য । কেনন। অভিনয় তো নিন গৃহে সম্পাদিত হয় না। এই 
আবেগ এবং পদ্ধতি ব্যতিবেকে তাব প্রকাশ যে সম্ভব নয় এই মূল কথাটা অভি- 
নয়তত্বে অভিনেতার দ্বৈত সন্ভা হিশেবে বিবেচিত । *স্তত, অভিনয়কালীন 
অভিনেতাকে ছটে। সত। বঙ্জা' রাখতে হয় । একজ' যে চরিত্রটি স্বষ্টি করছে, 
অভিনীত চরিত্রের আবেগ অন্থভব করছে, আব একজন যে সেই হষ্ট চরিত্র বা 
অন্তভূত আবেগকে বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করে। মঞ্চের কলাকৌশল মনে বেখে দর্শক 
সমক্ষে প্রকাশ করছে। 

অভিনেতার এই ছ্বৈত সত্ব। বজায় রাঁখতে হয়। সমস্ত তুলে গিয়েও মমস্ত মনে 
বাখতে হয়। এ সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেনি দিদেবো তার 22৮220%-এ 
বলেছেন ধে আবেগাঞ্নুত অভিনেতা “০৪2. 06100৫7 10086 1715 620৫9 ৮ 
1907 20135892105 80101656 61360)”  - এইজাত্ীয় অভিনেতার নিজের 
মন্রে ওপর ফোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তার ফলে মঞ্চে করণীয় ক্রিয়াকৌশল 
সম্পর্কে সে অবহেল! দেখায় । এর চূড়ান্ত নিদর্শন হিশেবে গ্রীষ্টপূর্ব ৫৪ অন্যের ' 
এটি ঘটন! উদ্লেখ কর] যেতে গ্ারে। দিসেরে। অধশ্ত সেই অভিনেতার" 
আবেগসম্পর্ধ অভিনয়ের খুব খ্যাতি করেছেন। আবেগসম্পন্ন সেই অভিনেতা 
একটি নাটকের প্রতিহিংার দৃষ্তে এমনই ক্রোধাদ্ধ ছয়ে পড়েছিলেন যে ষঞ্চে 
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বিচরণকারী এক ভূত্যকে তিনি তীর হত্যধূত রাজনও্ড দিয়ে আঁখাত করেন - সে 
আঘাতের গ্রচণ্ততায় সেই হতভাগা তৃত্য-চরিত-অভিনেত! মার! যায়! এর 
আবেগ অস্থভর করবার ক্ষমতা খুবই প্রবল কিন্ত নিজের ওপর কর্তৃত্ব নেই। 

দিদেরো বলেছেন ধদি ধরে নেওয়া যায় ধে একজপ ভাল অভিনেতা বুদ্ধি 
বায় পরিচালিত ন| হয়ে কেবল আবেগ দিয়ে অভিনয় করে চলেছে এবং নিদ্ষেকে 
ভূলে গিয়ে আত্মসমর্পণ করছে চরিক্রের আবেগের কাছে - তাহলে কী হবে? 
উদ্ধরে তিনি বলেছেন _ সে হয়তো নেশ! ধরাতে পারে, - একটি বা ছুটি কিংবা! 
তিনটি হুন্দর মুহূর্ত তৈরি করতে পারবে ! কিন্কু সেটাই কি লব! সুন্বর এক- 
আধটা মুহূর্ত অথব! সর্বাজন্থন্দর একটা ভূমিকা! - কোন্টা শ্রেক্সঃ ? একটা চরিত্রের 
আলো-আাধারি, তার শক্তি এবং দুর্বলতা, শাস্ত এবং ভয়ংকর মুহূর্তের মধ্যে একটা 
সংযোগসেতু, হুক্ম কারুকার্য এবং সামাষ্টিক রূপকলে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ _ এসবই 
স্থির মস্তিষ্কের কাজ। গভীর বিচারবোধের কাজ। সু-রুচির নিদর্শন। অভিজ্ঞতা 
ব্যতিরেকে এ কাজ সম্ভব নয় _ সম্ভব নয় সনু লিত পদ্ধতি ব্যাতিরেকে | অভিনয়ে 
ছৈত সত্তার উল্লেখ এই স্থবাদেই । সমস্ত পরিকল্পনাটা মাথায় না থাকলে নে 
অভিনয় অর্ধাচীন হয়ে থাকতে বাধা । দিদেরোর অভিনয়তত্বে তি “হ্বায়া- 
বেগের ওপব মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণের কথা খুব জোরালভাবেই প্রতিষ্ঠিত । 

নাট্যাচার্ধ শিশিরকুমার তাই বলেছেন, “যে মুইর্তে “লবে'র মুখ দেখিয়। আমি 
“সীতা'র কল্পনায় আত্মহার! হুইয়। যাই - সেই মুহূর্তেই 'লব'কে আমাব দাক্গিণ- 
পার্থে সরাইয়। নিজের মুখে ওই পাঁচশো-ওয়াট-ক্যাপ্ডেল-পাওয়ারের সবটুকু 
আলোর স্থযোগ সুবিধা সপ্পূর্ণ গ্রহণ করিতে হয়। আত্মছারা হইলে কি এটা সম্ভব 
হয়।” এই প্রসঙ্গেই তিনি বিচারক ও কর্মা এই ছুই সভার হু সমন্থয়ে কীভাবে 
সত্তাকার 'আ্টিস্টেব জনু হয় সে কথাও বলেছেন । 4801015 0 4০006” 
প্রবন্ধে ককল'া অভিনেতার এই হেত সত্তা সম্পর্কে বিশদ আলোচন। করেছেন। 
এই দ্বৈত সতাই হল অভিনেতার সম্পদ এবং বৈশিষ্টা । তার একটা সততা হল যে 
অভিনয় করছে সে। বকল'য1 এই নগ্তাকে আখ্য। দিয়েছেন “ত্ত্রী' । অপর 
সত্ব! ছল “স্তর -ঘ] বাবহার করে অভিনয়কার্য গকাশিত হচ্ছে । প্রথম সত্বা, _ 
যে চরিত্র অভিনীত হবে তাকে গ্রণিধান করছে, আব্ুস্থ করছে, কিংবা হলা যায় 
ঘে, ঘেছেতু চরিজটা নাটযকায়ের হষ্টি- সেইছেতু গুথম সা নাটযকারের নু- 
তুখিকে আগ্ন ছচুভবের লঙ্গে মিকিয়ে চিংচ্ছ। হিতীয় মা যন এই অনুভুত 
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চরিআাটিকে রূপ দিচ্ছে। প্রথম সত্তা স্বভাবতই ্িতীয় সভার ওপর প্রধান বস্তার 
করবে লব সময়ে _ তাকে নিয়ন্ত্রর করবে _ বিশেষ করে মঞ্চে 

অভিনয় দেখতে-দেখতে যখন দর্শক অভিভূত সেই তন্ময় যুহূর্তেও অভি- 
নেতাকে তার প্রথম সত্তাকে জাগিয়ে রাখতে হয় নত্ক প্রহরীর যতে। -ঘাতে সে 
তার সমস্ত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ রাখতে পারে। ভাঁবাবেগে ভেমে গেলে তার 
চলেনা । এবং যে কাজ নে করছে লে কাজে জীবন থেকে মে যে রূপ আহরণ 
করছে -- সেই জীবনকে _সেই সত্যকে তুলে গেলেও তার চলে না। ককল'ার 
মতে দ্বিতীয় সভার ওপর প্রথম সভার যত বেশি কর্তৃত্ব বজায় থাকবে _ অর্থাৎ 
“অনুভূতিকে পরিকল্পনা অস্থায়ী গ্রকাশ করার কর্তৃত্ব অভিনেতার যত বেশি 
থাকবে, অভিনেতা ততই সফলতার দ্বারে এসে পৌঁছবে। শিশিরকুমারের 
আলোচ্য উদ্ধৃতি এই মতবাদেরই পরিপোষক। 

ানি্লাভন্কি ককল'যার মতের সমালোচনা করলেও অভিনেতার হৈত লভাকে 
অস্বীকার করেননি। প্রকাশ-পদ্ধতি এবং. আবেগ-অহ্ুভব নিয়ে তিনি অবস্থাই 
জোরাল তর্ক তুলেছেন। তাঁর দযালোচনার মূল কথা হল মাছষের সুক্ষ ও গভীর 
ন্তৃতিগুলিকে কেংলমাজ কৌশল হারা প্রকাশ করা যায় না। কিন্ত এ 
'নালোচনা! আমাদের নিয়ে যাবে গ্রসঙ্গান্তরে । 


৯১, 


মারিওনেট ও মানুষ 


জজ 
৯৯৯ এট আসছে আগ নেব 








কাকির | রসি লি ক লিপ সপ 


«নিজেকে কখনো৷ একলা অগ্থভব করেছ রাত জেগে অন্ধকারের মধো চেয়ে 
থেকেছ, - একল। ঘরের মধ্যে খাটের বাজু আকড়ে ধরে কাউকে আর্ত হাহাকার 
করতে শুনেছ, -দেখেছ তার শার। শরীরের থরথর]নি ? _ কল্পন। কর নেই মানুষ 
রাতের অন্ধকার পাড়ি দিয়ে আলো দেখতে পেল,_ আলোময় আকাশের 
দিকে সো হয়ে দাড়াল । তারপর সেই ত্রার্ধমূহূর্তে ্বান করে শুদ্ধ হয়ে সংকল্প- 
বন্ধ দৃঢ় পদক্ষেপে সবাপ অলক্ষ্যে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল পথে । তখন দেখ 
হল ক্ষিপ্ত জনতার সঙ্গে, সেই মান্ুষ কী করে তাঁর অঙ্কৃতূতিকে, উপলব্ধ সত্যকে” 
তার ছটফটানিকে প্রকাশ করবে? - তোমার অভিজ্ঞতায়, কল্পনায়, এই কষ্ট, 
এই বেল! উপলন্ধ হয়ে থাকলে তবেই তোমার মধ্যে দিয়েই সেই মানুষটিকে 
দেখতে পাব । তখন দেখবে অহেতুক টেচাতে হচ্ছে না গলার শির ফুলিয়ে ; 
আবেগকে টুথপেস্ট-এর মতো। টিপে বের করতে হুবে না; কারণ সে লোক 
মিথ্যাচরণ করছে না, সে তার নিজের কথা ব্যক্ত করছে নিজেরই বেদনাকে 
ভাষ৷ দিচ্ছে । নির্দেশক অভিনেতাকে বোঝাচ্ছেন একটা দৃশ্য _ সেই ক্ত্রেই 
বলছেন কথাগুলি । তার মধ্যে কল্পনাকে ধাক্কা দিয়ে, তাকে সক্রিয় করে স্যটি- 
শীল করে তোলার প্রয়াসে নিযুক্ত তিনি । «-এ তো মেঠো বন্তৃত। নয় ; 
সেখানে তোমার বোধ, তুমি, তোমার যথার্থ আবেগ এগুলোর সঙ্ষে কথাগুলো 
সম্পর্কশূন্য ₹লেও কাজ চলে যাবে । গেথানে শুধু শব্দের বঙহ্কাণে শ্রোতার মনে 
একটা উত্তেজন। স্যত্টি করবে। সেখানে কথাগুলোর ওপর একট। ঝোঁক দিয়ে 
শ্রোতাকে উত্তেজিত করাটাই তোমার কাজ; তুমি পেশাদার বক্তৃতাবাঁজ হতে 
পার, রাজনৈতিক নেতাদের হাতে কলের পুতুল হয়ে বাচাতেই তোমার সার্থ- 
কতা; ট্রেনের ফেরীওয়াপাদের মতো। এখানে শিক্পী ছিশেবে তোমার কাজ তোমার 
ভেতরটাকে প্রকাশ করা । অর্থাৎ মানুষটাকে দেখতে চাই ; শুধু কথা নয়, 
নাটাকারের সংলাপ অনিবাধ হচ্ছে যে অন্ুভবক্ষম মনে, সেই মনের অধিকারী 
ব্যকিটিকে দেখতে চাই. লোককে খেক দেওয়া! কাজ নয় --নিঞের আবেগকে 


৬ 


প্রকাশ কর! - নিজের গভীর অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়াটাই কাজ ।' -- যহল! চল- 
ছিল; নির্দেশক অভিনেতাকে কলের পুতুল করতে চাননি - চেয়েছেন শিল্পী 
হিশেবে সার্থকতাপন পথে চালনা করতে | সে যেন নিজেকে প্রকাশ করতে পারে 
তাঁর স্থ্ চরিত্রের মধ্যে। অর্বগ্রাসতন্ত্রের একনায়ক নন _ক্জনমমবায়ের যথার্থ 
কর্ণধার তিনি । শ্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাবান্‌, নটপমবায়ের একাক্মবোধ 
তাব লক্ষা। 

এর থেকে সম্পর্ক নির্ধাত হয় নির্দেশক ও অভিনেতার মধ্যে । থিয়েটার. 
শিল্পের ছুটে বৈখিষ্টা এই সম্পক নির্ধারণ করছে। প্রথমত, এ তিলোত্তমা! শিল্প 
নটসমবায়েব একাম্মবোধ থেকে উৎপন্ন । দ্বিতীয় বৈশিষ্টা, এ প্রযোজনার মূল 
হুল অভিনেতা, - অর্থাৎ মানুষ | নির্দেশকের শিল্পসাধন। আব-পীচটা শিল্প টির 
উপাদানের সামিল বল! হলেও সে তার আপন অধিকারেই অষ্টা | গোলমালটা 
বাধল বোধহয় এইখানেই । অথণ্ড অভিনয়শিল্পে কে শিল্পী? নির্দেশক ঘি 
দাবি করেন ষে তিনিই একমাত্র শিল্পী থিয়েটারের, বাকি আর সব উপকরণ- 
মাত্র এবং তাকেই মব উপকরণগুলে। একআ সংকলন ক্বরত্তে হয় একট। ষমগ্র 
শিল্প স্থঙি করতে, তবে এই অভিনেতাকে নিয়ে, এই প্রাণবান্‌ উপকরণ সম্পর্কে 
ব্ক্তিশ্বাতস্ত্রোর অরাজকতা র প্রশ্ন উঠিয়ে সেট! যে অখণ্ড শিল্পসাধনার পরিপন্থী 
। তা বলতেই হুয়। নাটাকারের নাটক, চিত্রশিল্পীর মঞ্চসজ্জ!, সাজপোশাক। 
এই বিভিন্ন উপকরণপুলি বিভিন্ন শিল্পীর স্থষ্ট বস্তমাত্র এবং এই বন্তগুলিই নির্দেশক 
তার প্রযোঞ্জিত নাটকের আঘর্শ অনুযায়ী ব্যবহার কারে থাকেন । কিন্ত অভিনয়- 
শিল্পীর স্থষ্ট শিল্প, প্রাণহীন বস্তপদবাচ্য নর -.ত1 মাকুষটার সঙ্গেই যুক্ত । কাজেই 
ধদি মেনে নেওয়। হয় ঘে পরিচালকই একধাত্র শিল্পী থিয়েটারে - তাহলে তার 
শিল্প-উপাদ্ানকে শুধুমাত্র উপাদান হয়েই থাকতে হবে, এ দাবি উঠবেই। অভি- 
নেতা ষে মারিওনেট-জাতীয় কলের পুতুলমান্্র তাও স্বীকার করতে হবে । তখন 
সেটাই নটাশিল্পলের আদর্শ বলে বিবেচিত হবে । 

» কিন্ত আমি অভিনেত! _ আমি মানুষ আমি আপন ধিকারেই আটা $ শুরু 
উপকরণমান নই তার চেয়েও বেশি কিছু । এ আমার দত্ত নয়-এ আমার 
ধখার্থ অহংকার | আমি কী করে ভাবৰ ছে পরিচালকের হাতে স্বুতোর বাঁধন 
আমার নিয়ন্ত্রক ; আমি কী করে মানব যে আমি গুডুল নাচের পুতুলমাত্র | 

'গুতুল নাচের পরিচালক শ্বাভাবিকভাবেই পুকুল-নটের শৈরাচায়ের গতি, 
বাধ করুতে পারেন । বলতে পারেন ঘে 'পুডুব-নট'লমগ্র লাছলক্ছদার অধীন 
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ছঁকতে বাধা । শৃর্থলাধ কথা ব্বতগ্তর। কিন্তু এ শৃঙ্খল! কোনকমেই জাহাজের 
নাবিক আর ক্যাপটেনের লম্পর্কের পুর ধরে বিচার্ধ নয় । আমি তো বিস্বোহী 
নই থে শুর্থলার নামে আমার হাতে ঘড়ি পড়বে । আজকের থিয়েটারে 
নির্দেশক তে। অনস্থীকার্ধ বাত্তব। তার ভাবনা, তীর চিন্তা, যুক্তি, নাটকের মূল 
বক্তব্য লম্পর্কে তার ভাস্ত এবং এই অথণ্ড শিল্পষাধ্যমে তীর গ্রকাশ-প্রচেষ্টার সঙ্গে 
কীভাবে অভিনয়, মঞ্চ, আলো, দ্র যুক্ত হবে -এ সব আলোচনার তো। আমিও 
খআংশীদার। একট! অরাজক বাির জন্ম দিতে আমি তো! চাই ন! - আমি নাটকের 
মূল হুর এবং পরিচালকের ব্যাথা। অনুযাত্ী আমার বোধকে মিলিয়ে একটা 
চরিত্রকে বুঝতে উন্মুখ । সে অঙ্গীকার তে! কবেছি,-_ যৌখশিল্লের আত্মাকে 
বোঝধাবার চেষ্ট। করেছি। 
একজন ওান্কর বা একজন চিত্রশিল্পীর সে থিঘ্বেটারের শিল্পী-পরিচালকের 
তফাৎট। স্বীকার করতেই হবে। প্রাণহীন উপকরণ দিয়ে ভাস্কর, চিত্রশিল্পী 
তাদের মনোগত বাসনাকে, কল্পনাকে, আদর্শকে রূপ দিতে পারেন এবং সেই 
শিল্পমাধামে দর্শকের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিত্বরূপের পরিচয় ঘটে | কিন্তু থিয়েটারের 
শিল্পীর প্রধান উপকরণ প্রাণহীন বস্ত নন্ব - মান্য ; তাই এ শিল্পের প্রকাশও 
জটিল। এবং যে যাই বলুক অভিনয়শিল্পই নাটাপ্রয়োগের প্রধান অঙ্গ । পাদ- 
দীপের গ্রভামগুলের ভেতরে এবং বাইরের মধ্যে প্রতাক্ষ যোগস্থত্র হল অভি- 
নেতা । অনন্ঠতন্ত্রী পরিচালককে দেখতে পাওয়া! যায় “মারিওনেট'-এর থেলায় । 
কিন্ত অভিনয়শিল্পে নটের ব্যক্তিত্বরূপই নাটককে সঞ্চরণশীল করে তোলে, 
কারণ লে খ্যক্তিত্ব্ূপের সারতত্ব হচ্ছে স্বাতন্ত্রা এবং প্রয়োজনমতো বিস্তারণ ও 
সংকোচনের অনন্ত ক্ষমত। | নট তার অন্তরের লমবেদনাকে, অঙ্লীলায় গ্রতি- 
মূর্ত করে দর্শককে বিচলিত ও বিগলিত করে । থিয়েটারে পরিচালক, নাট্যকার, 
চিত্রশিল্পী, সরকার প্রত্যেকে দর্শকের “কাছে অপ্রত্যক্ষভাবে বাচ্মায় হয়ে ওঠেন 
নটের মাধ্যমে । পিফাঁসোর ছবির উপকরণ -রং, তুলি, ক্যানভাস, কোনটাই 
'বিচ্ছিরাবে শিল্প নন্ন, ওগুলে! উপকরধবস্তই - তাই তার একক-স্যষ্ট শিল্পাবি্ী- 
রের সময় ওগুলোর আত্মপ্রকাশের প্রশ্ন ওঠে ন। ধেমন ফোন অবুঝ শ্রোভার 
বিটোফেমের “নিঝাথ-লিম্ফনি' ডাল লাগে কেননা তার মধ্যে কোকিলের কুছ- 
রবের অঙ্থযধপ খুয় বর্তমান --এ উদ্গাহরণ এক্ষেত্রে অরাচীন মনের পরিচায়ক । 
বেনন! থিয়েটারের সঙ্গে এগুলি তূলামূল্য নয়। প্রযোজকের অনস্ভতন্্ বঙ্ি 
দাষি করে ষে নাটাশিল্পও এরকম উপকরণ নিয়ে একক ছাট তবে অবস্থাই 
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“সৃষ্টির উপকরণ হিশেবে জ্যান্ত যায বার্থ- কারণ সে নিয়ত পরিবর্তনশীল _ 
এরকম প্রলাপের প্রশ্রয় দিতেই হবে। তার কারণ নাট্যশিক্প যে কতক- 
গুলি শিল্পের সমন্বয়ের কলে এক জটিল শিল্পন্ধপ এ সত্যকে তারা অস্বীকার করে 
পরিচালক নামক একমাত্র শিল্পীর আইডিয়াকে, একটিমাত্র আবেগের দ্িজাইন 
ৰা প্যাটার্নকে রূপায়িত করাই একমাজ্জ লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেন । বিস্ত 
বাস্তবিকপক্ষে পরিচালক ন্থুরশিল্পী ব1 ভান্করের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন না । 
খিয়েটারশিল্প যে প্রথায় রূপ পরিগ্রহ করে ত! এরকম একটিমাত্র প্রত্যক্ষ বা 
একক মাধ্যমের ফল নয়। থিয়েটারশিল্পে মঞ্চকাঁর একজন শিল্পী ; তিনি কাজ 
করেন যঞ্চচিত্রের নিজন্ব মাধ্যমে । থিয়েটারের কাজে তার যোগ তার নিজন্ 
শিল্পের শিল্পী হিশেবে । আলোকশিল্পীও _ আর-এক জাতের শিল্পী । পরি- 
চালক নিজেও নিশ্চিত করেই আর-একজন শিল্পী। অভিনেতাও শিল্পী। তার 
মাধ্যম ভিল্ন এবং নির্দি। তার ব্যক্তিত্ব, দেহ এবং কঠস্বর মাধামের অন্তর্গত | 
এই অখণ্ড শিল্পের যধ্যে যুক্ত থেকেও সে হ্বতন্র- নইলে ঘে তার শিল্পীনতত। 
লুপ্ত হয়ে যায়। এইসব কারণেই এ শিল্প জটিল _ জটিলতার মধ্যেই এর মুক্তি । 
হয়তো। এই কারণেই “বিশ্তদ্ধ শিল্প বলতে যা বোঝায় (স্থাপতা এবং সংগীত ) 
তার থেকে এ ভিন্ন। অভিনেতা এবং অভিনয় হল মাধ্যম) উপকরণ নয়, এই 
মাধ্যমেই নাটকের চরিত্র, তার ক্ররিয়া-প্রতিক্রিয়। রূপান্তরিত হচ্ছে _ থিক্কেটার- 
শিল্পে। নাট্যকারের লেখ! নাটক, চরিত্র, পরিচালকের নির্দেশ _ এগুলে। হল 
অভিনেতার উপকরণ। কিন্ত ঘে অভিনেত। একট মানুষকে রূপ দিচ্ছে সে-ও নিজে 
মান্য । নাদির শা'ন ভূমিকাভিনেত্ত! শিশিরকুমার নার্দির শা'র মতোই মাহুষ। 
শিল্প আর স্বভাব । ন্বভাব থেকে শিল্পে কখন উত্তরণ ঘটছে? কোন্টা মাধ্যম 
আয় কোন্টা উপকরণ? বিভেদীকরণের পস্থ। সহজ নয়। হৃদি সহজ করতে 
হয়, যদি “বিশ্তুদ্ধ শিল্পের' অখগ্ুতার নামে অভিনেতাকে মৃতের সঙ্গে নিজেকে 
সমতুল্যজানে সপ্টির মালমশল। হিশেবে বাচতে হয় তবে পরিচালক 'পুতুল নাচ' 
বা “মারিওনেট'-এক মাধ্যমে নিছের আইডিত্াকে প্রকাশ করার প্রয়াসে নিযুক্ত 
থাকলেই পারেন। জীবনঘটিত আবেগ-দস্ত-গর্য-সম্পয় মানুষ নিয়ে কারবার 
করবার প্রয়োজন কী? আঁবনের, মননের এ অপচয় কেন? 

যদি এই ছয় ষে হুতোয়-বাধা পুতৃল-কুশীলবেরাই অখণ্ড শিল্পসাধনার অন্- 
পন্থী এবং মান্গষের লহজ নাট্যবোধ এদের মধ্যেই প্রথম রূপ পেয়েছিল এবং লেই 
'হেতুই আজ কর থিয়েটারে রেনেসাস কদানবারি জন্ত কলের পুতুলকে নটশিল্পের 


১ 


'আর্শ করে তার অগ্গুবর্তন বাঞনীয়, বে প্রৎ্ম প্রশ্ন উঠবে : প্রাথমিক আদর্শ 
বিবন্তিত হল কেন? পুতুল থেকে মুখেশৈধারী মা; তাঁর থেকে বৈশিষ্টাবজিত 
খবল্প ক'টি চরিত্র এবং তারও পরে আজকের নাটক, অনংখ্য জটিলতা -- অসংখ্য 
চরিত্রের রূপায়ণ হুল কেন? হয়তে! নাটাকারের একাধিপতা, কোন বিশেষ 
অধ্যায়ে অভিনেতার স্বৈরাচার, পটশিল্পীর দৌরাখ্য এ নটসমবায়ের গণতন্ত্রে 
মূলে ধাক্কা দিয়েছে তবু প্রযোজক নির্দেশকের অনন্ত আধিপতোর ফলে যদি নাট্য 
কার এবং অভিনেতার মৃত্যু দাবি করা হয় শুধুমাত্র পরিচালকের আইভিম্নাকে 
প্রকাশ করতে, পরিচালকের একট! প্যাটির্কে ব্ধপ দিতে তা ছলে তা আরও 
মারাত্মক হবে । ভবিষ্যতে খিয়েটারশিল্পী বদি শুধু ৪০001) £০61)6 এবং ৮০1০৩- 
এয মাধামে তার অপূর্ব স্বট্টি সম্ভব করবেন বলে সংকল্প করেন তবে অন্য কোন 
অনুরূপ শিল্প সম্ভব হলেও হতে পারে- কিন্তু থিয়ে্টারশিল্প -ঘ! নাটাকার, 
অভিনেতা! 'প্রমুখ শিল্পীর সমবায়, তার দ্বা'। গ্রভারিত হুবে। 

এ'র] যবন্ধীপের ছাক্কাবাজীকে সাক্ষী মেনে কিংবা প্রাচোর প্রাচ'ন নাট্যকলার 
'অন্গুদেশে নটের মুখ মুখোশে ঢেকে তার আবেগসমুখ স্বয়স্বশ অঙ্গচালনাকে সমগ্র- 
তার খাতিরে অনায়াসেই নিয়ন্ত্রণ করার কথা তুলতে পারেন। এদের ভাবগতিক 
দেখে এই মিদ্ধান্ত করা ছাভা উপায় নেই থে এ'র] লিখিত নাটকের পাত্রপান্ীব 
ওপরে আরোপিত চরিত্র-বৈচিজ্রো বিশ্বাসী নন। তাই এরা অষ্টাদশ শতকের 
ভেনিসীয় নাটারীতি 'কোন্মেদিয়া-দেলার্তোর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চান। সেই 
নাটকের মানুষেরা ছাচে ঢালাই । অভিনেতাবা হালিকুইন, কলাম্বাইন, কবিবাক্ত, 
ছুরাচার ইতাদি - এবং তার! বৈশিষ্টাহীন। মনগড়া সংলাপ তার আবৃত্তি কবত। 
অর্থাৎ মান্থঘ নিয়ে কারবার করলেও তার ব্যক্তিত্বকে বর্জন করতে হুত- 
ব্যক্তিগত ভাববাঞ্চনাকে কভ। অন্ুশাসনে বাধতে হত --এই হল তাদের আদর্শ। 
একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে এদের বিবাদ অভিনেতার জঙ্গে নয়। 
অভিনেয় নাটকেব সঙ্গেই । নাটকহীন অভিনেতাহীন এদের প্রয়াস সৈন্যধলে 
নিষ্জোজিঙ হলে - সেনাদলের 'রোভমার্চ' নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হত। কারণ 
এ ধরনের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক দৈনিকের পদক্ষেপে একটি তারে বাধা, গ্রতোক 
সৈনিক-নটের মুখ একই সর্বজনীন মুখোশে ঢাকা | এদের মুখে মননের চিহ্নমাজ 
থাকবে না এবং এদের বিশুদ্ধ প্রয়োগ শিল্পের রসগ্রহণের খস্তরায় হবে না। 

অথচ আমি অভিনককে শিলআানে এ কাজে লেমেছি। বদি ধাবি কর! হয় 
থে কামার অনাক়াম বিচরগ ঘটবে জীবনের সমস্ত শিক্ষার ক্ষেতে - জিকেটের 
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মাঠ থেকে মহ্মেপ্টের পাদদেশে, দর্শন থেকে বিজ্ঞানের রাঞ্ে, হাতুড়ি থেকে 
হারমোনিয়ামের স্থরে, দাবার থুটির চাল থেকে ম্পুটনিকের চলনে পুলকিত হবার 
অবকাশ থাকবে আমার, তবে আমি যন্ত্রের নাট্‌-ব্টু হয়ে থাকব কেন পরিচাল- 
কের তাবেদারি করতে । অথচ এ সবজ্ঞানের প্রয়োজন অভিনেতার বাক্তিত্বের 
শ্ষুরণ এবং বিকাশের জ্ঞগ্তই। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে অভিনেতার বোধকে 
বাডাবার জন্তেই । কেননা গভীরভাবে জীবনকে জানা গেলেই মহত্বর শিল্পি 
সম্ভব। 

যদি অভিনেত। সং শিল্পী হন তবে তার বাক্তিগত অভিজ্ঞতা, সচেতনতা 
এবং বোধকে নিয়োজিত ।করবেন একট। চরিত্রকে কপ দেওয়ার জন্তে। এবং 
এক অভিনেতা থেকে অন্য অভিনেতার পার্থক্যটা! ধর! পড়ে এই বোধের তার- 
তমা অন্গসারেই। নির্দেশকের সঙ্গে তার আদর্শ সম্পর্ক হবে --নির্দেশকের সহ- 
ঘোগে তার ভাব এবং ভাবনাকে মিলিয়ে নিয়ে চরিস্ত্র সৃষ্টি । অভিনীত নাটকের 
সামাজিক এবং আদর্শগত ব্যাখা! এবং চরিজ্রায়ণ নির্দেশক-অভিনেতার মরমী 
সম্পর্কের মধ্যে একট। পথেই চালিত হবে | মহলার সময় নির্দেশক নির্দেশ দেবেন 
তার. শিক্পীকে | সে নির্দেশ কখনো-বা ব্যাখা! কখনোবা দেখিয়ে দেওয়া । এই 
নির্দেশগ্ুল অভিনেতার জীবন-দঘটিত অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দেখতা সতাকে 
মনে করিয়ে দেবে অভিনেতাকে -কিংব! কল্পনার আশ্রয় নেবে সাহিত্য থেকে । 
ফলত, নির্দেশক আর অভিনেতার অভিজ্ঞত1, কল্পনা এ দুয়ে মিলেমিশে একট! 
সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যার ন্থষ্টি করে। নির্দেশকের অন্থরোধ, নির্দেশ ঘান্ত্রিকভাবে মেনে 
নেওয়ার চেয়েও অঙিনেতা আরও কিছু সংযোগ করলেন । অর্থাৎ কৃ্টিশীঙগ 
বাক্তিত্বকে কাজে লাগালেন । এইভাবে পরম্পরের আদানপ্প্রদানে মহলার লাঞ্জ 
এগিয়ে যায়। এইভাবেই পরিচালকের গজন-প্রতিভা অভিনেতার শিল্পস্ঙ্জনে 
বাসা বাধে । তাই তিরঙ্গার শুনি মহৎ নির্দেৎকের কাছে _ তোমরা কি কেবল 
আমার দেখান উপাদানকেই অঙ্গকরণ করবে ? তাই যদি কর তাহলে তে! যা-। 
টিকিট কেটে তোমাদের দেখতে আসবে - তার] বলবে খে এদের কোনও শ্বাতিস্ত্র 
নেই। তোমার বাক্তিত্ব, তোমার অভিজ্ঞতা, তোমার কর্নার পরশ লাগুক 
অভিনীত চরিত্রে জীবনবোধ এবং অভিজ্ঞান এরই ওপর নির্ভর করছে কল্পনা- 
শক্তি। জীবনের নানান্‌ অভিজ্ঞতার জারকরসে মন্ল্ে তবেই অভিনেতার ক্পনার 
প্রনার ঘটে । রিয়ালিটির সঙ্গে পরিচয় অভিনেতার জীবনে অবস্াই ঘটা চাই | 

অভিনেতার অভিব্য্কিকে স্বভাবলিগ্ধ করে তোলা, এতিহাপসিক, সামাজিক 
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ও ঘনত্তাত্িক সত্যের প্রতি একান্তিক নিষ্ঠাবান করে তোলা, জীবনের 
অভিজ্ঞতাকে ল্মরণ করিয়ে দেওয়া! কল্পনাকে জাগিয়ে তুলতে সাহাধা করা এবং 
সবার ওপরে অভিনেতার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তার সৃষ্ট চরিত্র শিল্প হিশেঝেরপ্রকাশ- 
মান্‌ কিনা - এই লক্ষ রাখাই পরিচালকের শিক্পন্থষ্টি-মহায়কের ভূমিকার যথার্থ 
গুরুত্ব । এবং এই .কাঁজে কখনে! তিনি হাতে-কলমে দেখিয়ে দিচ্ছেন কখনে' 
বিস্তারে আলোচনা করছেন, ব্যাখ্যা করছেন। আর অভিনেতা ঘখন সেই শু 
অনুশীলন করছে নবন্থাষ্টির জন্যে - তখন নির্দেশক পুষ্পবিলাসীর মতো! কান পেভে 
ফুলের কেয়ারিতে প্রথম প্রোণসঞ্চারের সাড়া শোনবার আগ্রহ নিয়ে উদগ্রীব 
অপেক্ষায় বলে আছেন । এবং এদের পবস্পরের দূরন্থঃ পরম্পরা, অঙ্গরেখা' হাৰ- 
ভাব সংকল্প, দৃষ্ঠ সংস্থাপন, আলোর ব্যবহার ইত্যাদি উপাদান সংগ্রহ করেন 
নাটকখানির পরিণত রূপের জন্ত | 

অভিনয় যে শিল্প? তাই এ শিল্পের রূপকার প্রয়োজন “পুতুল শিল্পত্য্টির 
রূপকার হতে পারে না। অভিনয়ট। শিল্প ন! হয়ে থিয়েটারে যদি পরিচালক- 
শিল্পীর প্রকাশই শিল্প হয় তবে তার উপকরণ নাট্‌-বপ্ট-সদৃশ পান্জপান্রীর জন্তে 
শিল্পীর দরকার কী ? হয় - শিল্পী নয় 'এমন মানুষের আমদানী করা হোক্‌ কিংবা 
কলের পুতুল ! শিল্পীরা আনবেন কেন থিয়েটারে । অভিনেত। হিশেবে ধারা 
শিল্পীর্রেষ্ঠ, তার যদি মঞ্চে অভিনয় মাধ্যমে তাদের শিল্প প্রকাশ না করতে 
পারেন তাহলে তাদের সার্থকত! কোথায়? অথচ নাটকে নট-দর্শক-সংবাদ 
ব্যতিরেকে থিয়েটারের সমস্ত উপকরণ কেবল উপকরণ হয়েই থাকবে। যে রহ্‌ম্ব- 
ময় হৃষ্টিপ্রবাহ দর্শক অডিনেতাকে সংযুক্ত করে দেয় সেট কী করে তৈরি হচ্ছে? 
_নাট্যক্কারের দেওয়া সংলাপ ও পরিচালকের ব্যাখ্যা! এ সবকে ছাপিয়ে 
'অভিনেন্তার ব্যক্তিত্বের, অভিজ্ঞতার, কল্পনার ছ্োম্ায় একটা তৃতীয় গুণের উত্তব 
ঘটবে অভিনেতার অভিনয়ের মধ্যে - স্টোই অভিনেতার নিজস্ব স্থষ্টি এবং লেটা 
শিল্প । এই ক্ষ্টিকে সহায়ত! করছে লক্জ।। আলো, রেখা, এরই ভোক্ক। দর্শক । 
এরই আকর্ষণে শিল্পী আসেন অভিনয়ের আসরে _ নিজেকে মুক্ত করতে, নিজেকে 
প্রকাশ করতে ; নিজেকে ভূমিকার সাষুজ্খো বিলীন করেই নয় - নিজেকে বাচিয়ে 
রেখেও --00৮৮০ 60029058150 60000 01206100816 | 

প্রতোক বড় অভিনেতার আবেগ এবং প্রকাশতঙ্গিমার অভিনবস্ধ থাকবেই। 
'এই আভিনবদ্ধ তাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্তই সম্ভব | শিল্পী তে! নিজেকে 
লুকিয়ে রাখতে পারেন না, তিনি প্রকাশ করবেন । বাইরের অবন্বব এবং পৃথিবী 
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সম্পর্কে বোধের তারতম্য থাকে বলেই নাট্যকার-বলিত চরিজ্ব বা পরিচালকের 
নির্দেশমতো। অভিনেত। মিলে যেতে পারেন না। 

যদিও মহান্‌ শিল্পীদের সম্পর্কেই এ সব কথ! তবু তারাই থিয়েটারে অভি- 
নয়ের আদর্শ। এইসব ব্যক্তিত্বরূপের আবেগপ্রবাহ দর্শকের কল্পনায় গিয়ে ঠেকে 
এবং এইটাই নিকষ যার সাহাধো অভিনয় তথা খিয়েটারের মূল্য নির্ধারণ লস্ভব । 
একটা তৃতীয় গুণের উদ্তবের ফলে একই নাটকের একই চরিজ্জ ছুই ভিন্ন শিল্পীর 
হাতে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে দর্শকের আস্বাদনের বৈচিত্র্য ঘটায়। মারিওনেট্‌ হলে 
সেটা সম্ভব-হয় না; অর্থাৎ এদিক থেকেও দর্শক বঞ্চিত হয়। এ শিল্পের পক্ষে তা 
হত বন্ধ7ার যন্ত্রণীম্বক্পপ। এই শিল্পকে থিয়েটার থেকে নির্বাসিত করার কথ কল্পন! 
কর। যায় না এবং অনেক পাগলের পাগলামি প্রচেষ্টাতেও এর বিনাশ নেই। 
ব্ক্তিত্ব, শিল্পীচিত্তের রাগাতিশধ্য, অভিনয়রীতির উৎকর্ষ, স্বরমাধনার লিদ্ধি, 
ভাব ও ভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি - এগুলিই হচ্ছে নাট্যাযোদের মুখ্য সহায় এবং 
নটের নংবেদন ও অভিপ্রায় উক্ত বীতিতেই এসে পৌছয় পাদদীপের এপারে। 

এ অপূর্ব সি পুতৃলের দ্বারা সম্ভব নয় এ কথ! বলবার আব প্রয়োজন নেই। 
তবু মারিওনেটের স্ুত্রকার অতিমেধাবী অকারী নাট্যবিশারদ গর্ভন, ক্রেগকে 
স্তানিশ্লাভন্বর বিশ্লেষণ ধরে বোঝবার চেষ্টা করি। স্তানিক্আাভস্কি বলেছেন ঘে 
ঘদিচ ক্রেগ কলের পুতুলের প্রবর্তন কামনা করেন, তবু তিনি দেখেছেন ঘে, 
অভিনেতার মধ্যে প্রতিভার সামাস্থতম আভাসে গর্ভন ক্রেগ উৎসাহিত হয়ে 
উঠতেন। মারিওনেটের কল্পনাটা অভিনেতার প্রতিভার স্বীকৃতির পথে বাধ! 
হয়নি কখনো । তখন তার উৎসাহ, চাঞ্চল্য প্রায় ছেলেমাহষের মতে! প্রকাশ 
হয়ে পডত। কিন্তু ধে মুহূর্তে কোন অভিনেতার মধ্যে লেশমাত্র প্রতিভার 
স্বাঙ্গর পাওয়! ষেত না তখনি ক্রেগ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন এবং মারিওনেটের স্বপ্ন 
দেখতেন । স্তানিক্নাভক্কির ধারণ! যে যদ্দি প্রতিভাবান্‌ অভিনেতার দল _ ক্রেগের 
নিজের তৈরি মারিওনেটের দলের বদলে তার দলে সালভিনি, ছুজে, রারমো- 
লোভ বা শালিয়াপ্নি প্রভৃতি প্রতিভাধর শিল্পী থাকতেন বে গর্ডন জ্ষেগ খুশি 
হয়ে কাজ করতে পারতছেন। 

কিন্ত মারিওনেটের স্বপ্ন আজও স্বপ্রই থেকে গেছে। ধদি কোন আধুনিক 
কৃতকর্ণী পরিচালক অভিনেতার ব্যতি ত্বকে, মন্নকে দিশ্চিহ্ন করতে মারিও" 
নেটের ভূতকে আবারে। জাগাতে চান তাহলে শুধু প্রার্থনা করা ছাড়া উপাস়্ 
নেই, 'হে ভগবান, এ থিয়েটায়ের ভবিষ্যতের প্রতি ভূমি দৃষ্টি রেখো।? 


হুলী” 


শ্যাম এবং কুল 





অভিনেতাদের একট! বছদিনের লালন কর! গববোধ 'সাজঘঠে?র লেখক ঞ্জমি্ 
নষ্ই করে দিয়েছেন। প্রমাণাভাবে নহ্ুপ্রচলিত একট। বিশ্বাসকে অভিনয়ের 
ইতিহাসের পাতা থেকে গালগল্পে টেনে এনেছেন । এঁতিহামিক অক্ষয় মৈত্র 
মশায় অঞ্ধকৃপ হতা।র মতে। একট! কাল্পনিক কাহিনী সম্ভাবনার অতীত বিবে- 
চনায় ইতিহাস থেকে মুছে ফেলে তৎকালীন ইংরেজদের মুখে চুনকাঁলি লেপে 
দিয়েছিলেন । আর ইন্দ্রমি্জ অভিনেতাদের মুখ চুন করে দিলেন। গল্পট। হল, 
'নীলদর্পণের অভিনস্তকালে অতাচ।ধী নীলকএ সাহেবের ভূমিকাভিনেতাব দিকে 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের চটিজুতো ছুঁড়ে মারার গল্প । এষ্ট ঘটনাটা অভিনেতাদের 
ক্ষমতা সম্পর্কে এবং বাস্তবের বিভ্রুম হ্াঠির প্রচণ্ড শক্তিব পরিচয় বহন করে 
এনেছে এতদিন। এটা লত্য _ এমন গ্রম!ণ ন।-পাওয়ায় অভিনেতাদের গববোধে 
একট] আঘাত হেনেছে, এই ছুর্ভাগোর পাশে আও একটা ঘটনা সংযোজন 
করছ্ি। একটা ছবির প্রকাশকালীন বিজ্ঞপ্তি । দুঃখের মধ্যে শান্তি হচ্ছে 
বিজ্ঞপ্তিট। থিয়েটার সংক্রান্ত নয়। সেষ্ট ছবির শ্রেঠা'শে “য সব শিল্পীর! অভিনয়ে 
ংশগ্রহণ কবেছেন ভাদের নামের তালিকায় কয়েকটি মন্গষ্েতর গ্রধুণীব অস্ত- 
' ভূক্তি। শুধু তাই নয় সঞ্াহান্তিক ছবির শমালোচনায় ছুটি বুল প্রচারিত 
সাধাহিকে “খলস্তেতর শিল্পীদের ফাজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখবার মত।” এবং 
“অভিনয়াংশে বানর, কুকুর ও ছাগলের কৃতিত্বও কম নয়।” _ এ রকম লেখা হল। 
কেউ-কেউ আশ! করেছিলেন যে ছবির মানব-শিল্পীদের কাছ থেকে এর একটা 
প্রতিবাদ উঠবে । কিন্তু ওঠেনি । বোধকরি সেখানে মানব-শিক্পী এবং মচুস্তেতর 
জীবগণ উচয় 'অংশই পবিচালকের ছাতে কেবলমাত্র ব্যবঘত হয়েছেন বলেই 
প্রতিবাদের আবশ্ককতা বোধ হম্বনি। হুবেও ব1। 
প্রখর যুজিবাদী বিদ্ানাগর মশায় পৃধোক্ত কাহিনী থেকে মুক্তি পাওয়ায় 
'নেকে স্বন্তি পেয়েছেন । কারণ অভিনেতার ক্ষমত] সম্পর্কে যাই বল। হোক্স্না 
কেন শিল্পকর্দের দর্শক ছিশেষে (ঘটন। সত্য প্রমাণিত হলে) বিষ্ভাসাগর মশায়ফে 
কোন্‌ জেীতৃক্ত করা হত । 
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ছুটো প্রশ্ন স্বভাবতই এ কাঁহিনী থেকে ঠে। আমির] অভিনয়ে ফী করতে 
চাই এবং দর্শক কী পেতে চায়। আমর] দর্শককে অভিভূত মোহাচ্ছিয় করতে 
চাই, না শিল্প-দভোগ-সগ্তেন দর্শককে চাই । আরও কয়েকটা ইচ্ছা এর থেকে 
খঠে-_কোন দর্শকের পক্ষে এ ঘটনা ঘটান হয়ে থাকলে তিনি কি সক্তিনব- 
ভাবে অভিনয়ের সঙ্গে সুক্ত হস্সে পড়েছিলেন _ কিংবা থিয়েটারের দর্শক হিশেবে 
সচেতন থেকেই অভিনেতাকে তাৎক্ষণিক পুরস্কার প্রদানের অভিনব পন্থা! অন্ু- 
সরণ করেছিলেন ? সক্রিয়ভাবে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয় এটা অনেক 
“দিন থেকে শুনে এসেছি। কিন্তু তার ফল কি দর্শক তার দর্শকসতাকে তুলে 
নেশাগ্রন্ত হয়ে উঠবে? 

বাস্তবে কলকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রতাক্ষ দর্শক যদি হঠাৎ দাঁজার 
উত্তেজনায় মেতে উঠে দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করে, খুব 
বেশি আশ্চর্য নাও হতে পারি । কিন্তু থিয়েটারে দর্শকও কি তাই করবে কিবা 
শিল্পের ৪০৮৮০ 7৪:৫০0১86০: 'বলতে ৪ আমর] এরকম বুঝব"? পক্ষান্তরে 
অভিনেতাও কি অভিনয়ে নিজেকে ভূলে যাবে? - আধুনিক একটা চিন্তায় কিন্ত 
বল। হচ্ছে _ঘে যঞ্চের চরিজ্ের সঙ্গে নির্বাধায় একাত্ম হওয়| এবং আবেগের 
ঘটনায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়ার ফল দর্শকের “নাকে আচ্ছন্ন করে 
দেয় কাজেই সে কাজ থেকে বিরত থাকাই ছাল। অর্থাৎ এর! সমালোচক- 
দর্শক চাইছেন। 

আজকের অভিনেতা এবং দর্শক হিশেবে আমব, 'বাঁধহয় দুটোই হতে চাই। 
একাত্ম এবং বিচ্ছিন্ন । হাম এবং কুল শিরা শাক বঙ্গার রাখার পথে আয়ান ঘোঁস- 
দের মতো কতক গুলো ভিএরধমাঁ তত্বকথা। এসে ভীড় করে ঈাড়ায় ।- “আমর। অভি- 
নয়ে চোখকে ভোলাব না! মনকে ?' (ধদিও লহজ কাজ চোখকে চোলান।) “মঞ্চ 
তো মিথা কিন্ত তাকে সত্য করে তোলাই আমাদের কাজ।" কিংবা, “থিয়েটার 
বাস্তবিক নয়, কাঁব্যিকও নয়, - এট] হয় ভাল অথব। মন্দ, সতা কিংবা মিথো ।” 

নব তর্কের শেষ কথ! হিশেবে যদি শেষোক্ত উক্তিকে দেনে নিই তাহলে সৎ- 
নাট্য এবং নাট্যত্য বথাছুটোকে গুরুত্ব দিতে হয়। এবং আরও অনেক তর্কের 
শীমান্কে যদি এই সিদ্ধান্তে আস] হয় থে নাট্য মানেই নটের অভিনয় - তাহলে 
সং অভিনয় কী? শ্যাম এবং কৃল রাখার শ্বেত প্রক্রিয়ার কথা স্বভাবতই 'মনে 
'সআসে। প্রায় প্রত্যেক থিষ্বে্টারে কি এই ঘিচারণ বর্তমান নয়? " 

নাটক্রিয়া প্রায় তাতের মাঙ্কুর মতে। একবার রিয়ালিটিকে ছয়ে খার আর- 
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বার থিনেটারকে | থিয়েটার বলতে এর নিজন্খ বৈশিষ্টাকেট বোঝাচ্ছে | একই 
সক্গে অভিনয়ানষ্ঠান বাস্তব এবং থিয়েটার | ক্ষণেই বাণ্তব-জীবনের ওপর আলোকি- 
পাত করে ( অর্থাৎ বাস্তবের বিজ্রম তৈরি করে ) পরমুহূর্তেই থিয়েটি ক্যাল এফেক্ট 
সি করা সম্ভব _ ঘা, আম্র! জানি, থিয়েটার ; বাস্তব জীবন নয় | নাটক দেখতে- 
দেখতে এমন ক্ষণ নিশ্চয়ই আমাদের অভিজ্ঞতায় জমা আছে। এ ব্যাপারে 
প্রচলিত উদাহরণ হুল ঘড়ির সময় এবং নাটকের সময় । এক যুগ-এক লহম। 
খিয্েটাবে অতিক্রান্ত হতে পারে । আমর] বিশ্বীসও করি, থিয়েটারও মানি। 

“বিমর্জন' নাটকের অভিনয়ে জয়সিংহ যখন আত্মহননের উদ্দেক্ডে বুকে ছুরি 
বসিয়ে দেয় তখন আমরা জয়সিংহের মৃত্যুতে গভীর বেদনা বোধ করি, প্রতা- 
ক্ষণ্রের (ব| রিষ্বালিটির ) তাডায় আমরা! মঞ্চে ছুটে ঘাই না জমপিংহের বুকের 
ছুরি বের করে ব্যা্ডেজ বীধবার জন্তে। অথব! তৃপ্তি মিত্র যখন “পুতুলখেলা, 
নাটকে বুলুর ভূমিকায় অভিনয়ের সময় কেন্টপদর চিঠিটা স্বামীর হাতে যাতে না 
পড়ে তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তখন আমর] তার সঙ্গে উদ্বেগ বোধ করলেও 
থিয়েটার ভেবেই ঘটনাকে গড়াতে দিই শেষ পর্বস্ত- কিন্তু চাবির থোকা ছুঁডে 
দিই না, সমশ্তাট। বাস্তব বিবেচনায় । আমর! 'বুলু' এবং 'জয়মিংহে'র সঙ্গে সম- 
ব্যথী হই-ধেন তারা খুব বাস্তব আমাদের কাছে, আবার এ-ও বুঝি ঘে আমি 
প্রেক্ষাগৃহে বসে থিয়েটার দেখছি। শ্যামুয়েল জনসনের কথাটাই বিশ্বাস কর! 
ভাল: দর্শক সকল সময়েই সচেতন, প্রথম অঙ্ক থেকে শেষ অস্ক পর্ধস্ত সে জানে 
. যে মঞ্চটা মঞ্চই এবং অভিনেত্বার] অভিনেভাই ) তারা অভিনেতার সঙ্গে 
নিজেকে চিহ্নিত করেও তৃপ্ত হয় ( এট! ৮1০911085 তৃপ্থি ), আবার অভিনেভার 
অভিনয় দেখে ও খুশি হয়। 

মোপাার বিছু গল্প সম্পর্কে সমালোচক বলেন যে, “£ত্যেকটা বিস্তারিত 
ঘটনা অত্যন্ত বাস্তব কিন্তু ংপ্পূর্ণতায় সেট ফ্যান্টীফিক।” সং"নাটাও বোধহয় 
অত্যন্ত বাস্তব কিন্ত সমস্ত মিলিয়ে সেটা থিয়েটারীও। কাছাকাছি একট! 
উদাহরণ দেওয়া যায় । অভিনয় সম্পর্কে নয়, মঞ্চসঙ্জ। সম্পর্কে | 'অঙ্গার' নাটকের 
কোলিম়ারী পিটের দৃশ্বসজ্জা উল্লেখ করছি। অদ্ভুত । দুশ্ত উদ্বোচনে প্রথম প্রাতি- 
কিয়া : অত্যন্ত ক্বাভাবিক - খর বাস্তব । সমম্ন অতিবাছিত হলে তখন কাঠ- 
কুটো, লোহা, আলোছায়ার অস্থিত্ব এবং মঞ্চের মধ্যে তৈরি দৃষ্ঠ যে একট! 
থিয়েটারের চম্ৎকার সেট সেটা প্রতীয়মান হল) আদতে একটা প্রকৃত কোলি- 
যারী পিটের ইল্সুশান এবং বিশ্বাস উৎপাদন, অস্তে আমরা অস্গুভব করি ঘে সেটা 
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দৃশ্বাসঙ্জা। বাত্তব লয়, থিয়েটার । অভিনয়ের ক্ষেত্রে এটা বাঞ্ছনীয় হলেও সেট! 
সহজ নয় বলাই বাহুল্য। এর কোন সাধারণ রাসায়নিক নিয়মও নেই যে কতটা 
থিয়েটারি আর কতট!| বাস্তব মিলবে । তাই "অভিনয় স্বাচারাল হবে' বা 
“রিয়ালিটিকে প্রকাশ করতে হবে' নির্দেশে অভ্যন্ত মনে ধাক্ক। লাগল, যখন শোনা 
গেল নির্দেশক বলছেন ঘটনাটাকে 'থিয়েট্িক্যালি কীভাবে সত্য রে তুলবে ! 
বড্ড গোলমেলে ব্যাপার। 

“থিয়েটারি বাস্তব' বা 'বাস্তবিক থিয়েটার? এ কথাছুটে। লেখাতে জুড়ে দিয়ে 
না-হয় সহজে সিগ্েসিস্‌ করা গেলস-বা দর্শক তার শ্বাভাবিক ক্ষমতাবলে 
থিয়েটারের প্রথা এবং বাস্তবের বিভ্রমের মধো সহজে বিচরণে সক্ষম হতে পারল 
_কিন্তু অভিনেতা? চরিত্রগুলে। যেহেতু মানুষ, তখন মানুষের ইলুশন্‌ সে 
স্ষ্টি করতে পারবেই । সে মুখোশ পরেই হোক্‌ কিংবা বিনা মুখোশেই হোক্‌। 
মঞ্চে দাড়িয়েই ছোক্‌ ব! যাত্রার আসরে হাাজাক্‌ বাতির নিচেই হোকৃ। ছটো 
ক্ষম | তে। তার আছেই : দেহধারী আন্ত মানুষ মে, হেঁটে চলে বেড়াতেও 
পারে, অহভঙ্গিও করতে পারে । পোশাকের বা অন্য কোন স্টাইলের আবরণে 
সে চাপা পড়বে না, আর দ্বিতীয়ত, তার গল! দিয়ে যে আওয়াজ ঘেরোয় 
সেটাও অত্যন্ত বাস্তব । কর্ণকুহুরে তা গ্রবেশ করবেই । কাজেই অন্য যে-কোন 
শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় স্বাভাবিকত। এবং বাস্তবতা কথাছুটো। অনেক বেশি সার্থক 
থিয়েটারে ক্ষেত্রে । কোন চিত্রশিল্পী একটি ন-শিষ রজনীগন্ধা আকতে বাস্তবের 
হবু অনুকরণ করলেও আন্ত রজনীগন্ধ। দিয়ে ক্যানভাস্কে পূর্ণ করতে লক্ষ 
নন। আর থিয়েটারে মানবচরিত্রের ভূমিকাভিনেতা ব্বপ্ং মানবসম্তান। রূং-তুলি 
দিয়ে আক! নয়। কিন্ত নয় বলেই তা কঠিন এবং জটিলও বটে। কঠিন এবং 
জটিল এই কারণে যে বাস্তবতার বিভ্রমটাই এক্ষেত্রে শেষ কথা নয় । শেষ কথ। 
হল থিয়েটার। “কনফডিগ্ডেড ফিলজফি' নয় “থাকশন্ই সার কথা ঘেমন, তেমনি 
থিয়েটারের স্টাইলই বড় কথা । এই স্টাইল থিয়েটারে বাস্তবের বিভ্রম স্থির 
প্রথা থেকেই উত্তৃত। তাই বাস্তব বা স্বভাব কথাগুলোর আগে 'নাটটীয়' এই 
বিশেষণ বিভূষিত করতে হয়। অর্থাৎ থিয়েটারে কোন অভিজ্ঞতাই বাস্তব নয় 
যদি ত। মৃখ্যত থিয়েটারি না হয়। অভিনয়ে এই ।থিয়েটারি বাস্তব যত বেশি 
প্রকট হবে বাস্তবের বিভ্রমও ততই প্রথর হবে। 

একটা বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রস্থীর কথ! আমরা এতদিন গুনে এসেছি - এখন 
এর সঙ্গে আরও একটা! দায়িত্ব এলে চাপল যে একে থিক়্েটারিও করতে হবে । 


১৮: ৩ 5৩ 


'্পথচ “থিযোটক্যাগ ব1 “খিয়েটারি এই কথাছ্ছটো শুনলেই 'আআধুলিক নাট্য- 
কর্মীদের মনে একটা হিধা এনে দেখ! দেয় -বিয়ালিন্টিক হওয়ার পথে বাধা 
বিবেচনায় | একটা কারণ যোধহয়, আমর] থিয়ে্রিক্যাল কন্ভেন্শন্‌ বলতে 
একটা ক্গনড় প্রথা মনে করি | ইতিহাস কিস্ত বলছে যে সর্বকালের সংনাট্যা- 
ভিনয় সেইকালে রিয়ালিস্টিক । গিরিশচন্রের লাটীয় বাস্তবত! নিশ্চিত করেই 
শিশিরকুমারের থিয়েটারের বাস্তববোধের সঙ্গে মিষ্ুতে পারে না। সেই থে 
কবেকাঁর সেইকালে এথেন্সের নাট্যা্ষ্ঠানে মুখোশধারী অভিনেতার চরিত্র হ্যা 
করার স্টাইল অন্গমরণ করত তা৷ সেইকালের সঙ্গে সম্প্‌স্ত ছিল বলেই তা৷ তখন 
মিথ্যে হয়ে দেখা দেয়নি । কিন্তু পরধ্তাঁ পরিবতিত সমাজে এবং মাছুষের জীবন- 
খাজা গুণালীতে তা আর অনুসরণ 'কর। হয়নি । অভিনেতা গ্যারিক তাৰ 
সমলাময়িককালে অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয়ে জন্য খ্যাতি পেয়েছিলেন, তা 
পরবতাঁফালের রিয়ালিটিবোধের সঙ্গে তুলামূল্য হয়নি । আজকের দর্শকেব কাছে 
হয় ত1 মূলাহীন না-হয় অস্বাভাবিক থিয়েট্রকাল । আজকের দিনেব থিয়েছ্রি- 
ক্যাল কন্ভেন্শন্‌ যত বেশি আজকের দিনকে প্রকাশ কববে চরিত্রও তত বেশি 
রিয়াল হবে। এই স্টাইল স্বভাবতই আমাদের আজকের সমাজ, আজকেব জীবন- 
ধার! এবং অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ হতে পারে না। 

“দশচক্রে' ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহব ভূমিকায় শু মিত্রের অভিনয এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
বরছি। ১৯৫২ সালে তিনি এই নাটক প্রথম করেন। তখন তার অভিনীত 
ডাঃ গুহ অত শ্চ্য সাফলা লাভ করেছিল । সমস্ত চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেটা 
একটা, মহৎ চরিত্রায়ণ হিশেবে স্বীকৃতি পেস্সেছিল। কিন্তু তৎসত্বেও ১৯৬২ 
সালে নবপর্ধায়ে কূপায়িত সেই একই টরিত্র আরও বেশি থিয়েট্রিক্যালি বাস্তব। 
নাটকীয় সত্য ঘদি অনড় হত তাহলে থিযেটারি প্রকাশটা ও এক জায়গায় থাকত। 
কিন্ত সেট! যেহেতু শুধুমাত্র শিল্পীর উন্নততর শিল্পবোধেই নির্ভবনীল লয়, নতুন 
স্টাইল যা আজকের সমাজ এবং জীবনযাজার লঙ্গেও যুক্ত, তাই এই নৈপুণ্য উন্নত- 
তর তথা, আরও বাস্তব কয়ে তুলছে। ১৯৫২ সালের সামাজিক অবস্থা আজকের 
সামাজিক্ষ অবস্থার লঙ্গে মেলে না । ১৯৫২ সালে সমাজের তথাকখিত জনদরদী 
নেতাদের মুখোশ এতট। উন্মোচিত হয়নি অথচ এই চরিজের চারপাশে সেইদব 
চরিতরই নাটা“ঘটনার জন্য মুখ্যত দা", আজ যাদের মুখোশ খুলে গেছে; ভাই ডাঃ 
গুছের থিয়েটারি চি আরও বেশি রিয়াল দর্শকের কাছে এবং টরিজাভিনদ্বও 
অনেক যেশি বলিষ্ঠ । আমার বাক্তিগত মত বন্য এটা । , 


০. 


যেটা বলতে চাইছি লেট হল, আজকের নাটকীপ্রতার প্রকাশ আজক্ষের জীব- 
নের সঙ্গে লংঘু্ত ৷ তাই পুরোনো! প্রকাশরীতি সকল সমঘ্নে অস্ককরণীয় নয় । 
সমাজের বীতিনীতি এক জায়গায় থেষে থাকলে এ লব সমন্তাই থাকত না। মুখোশ 
পরে কিংর] শুধু প্যান্টোমাইম্‌ করে সহজেই অভিনয় কর। ঘেত আজও, বা 
বিশ্বাসও উৎপাদন কর! ষেত। কিন্ত সেটাও থিয়েটার, াজকের এটাও থিয়েটার । 

আজকের দিনের খিয়েক্রক্যাল কন্ভেম্ধন্‌ কী হবে-এই প্রশ্নের ওপরই 
পুরে! নাট্যানষ্ঠানের সং্রীতি নির্ভর করছে। একটা বিশ্বাসযোগ্য চরিস্রূপায়ণের 
শল্লে ধিয়েটারি সত্যকে ভাবে-ভক্গিতে প্রকাশ করতে পায়ার মধ্যে কি ফোন 
বিরোধ আছে? স্তানিঙ্সাভক্ষি-শিষ্ ভাগ তানগভের নির্দেশ : চরিক্জকে বিশ্বাপ- 
যোগ্য এবং একই সঙ্গে থিয়েটারি কর] তার বক্তব্য, তিনি গুকর বাকা অলজ্বিত 
রেখেই 'তা করতে চেষ্টী করবেন। তার বিশ্বাম লোকে স্তানিক্সাভৰ্িকে ভূল 
বোঝেন। তাঁর নিস্টেমের প্রথম কথাটা, “7186 0১০ ৪০0০: 910031৭1100 106 
০0139610020 20006 1015 1621108 081105 ও. 0125. লোকে ভূল ব্যাখ্য। 
করে, ফীলিং আপনিই ।আসবে । 'কে আমি, কীক্ষপ আমি, এবং আমি কী 
করতে চাই' _-এইটিই আসল কথা। 

ফীলিং বা অন্থভবট। থিয়েটারে বা বাস্তবে দুই ক্ষেঅেই এক এবং অভিন্থ। 
কিন্ত আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার শোক ছুঃখ প্রেম ভালবাস! বাগ ছেষ 
যেভাবে প্রকাশ করব তার ব্ধপ কি ধিয়েটারেও ঠ্রিক একই থাকবে, ন! প্রকাশের 
পদ্ধতি বা] স্টাইলে তা ভিন্ন হবে? 

পুতুলখেলা'র বুলু যে তার ত্বামীকে ভালবাসে েট। স্টেজের ভালবাসা, না 
সত্যি ভালবানা, “চার অধ্যায়ে'র এলা যে বটুকে দ্বণ! করে নেট! কি মঞ্চের ঘ্বণা 
না সত্যি স্বণা। কিংবা এ-ছুয়ের মধো কোন তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু থিয়েটারের 
সঙে যোগ রেখে গ্রকাঁশ করার । এইটাই কি চাইছেন নির্দেশক থিয়েপ্রিক্যালি 
লতি করে তোলার কথায়? 

ঘি কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের আয়নায় প্রতিকলনই থিয়েটার হত তবে তফাৎ 
হত না প্রকাশে । কিন্ত যখন 129705-র কবিতার মতে। কোন বাষ্তষ চরিত্র। 
ধর্শবের আসনে বসে বলে; 
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তখন? তাই অভিনেত। হিশেবে ছুটে। বা।খারে যনোচদাগ রাখতে হয়: এক 


৮০ 


মানুষ ছিশেবে রিয়ালিটিকে বোঝ! এবং ছুই, শিল্পের স্টাইলকে বোবা । এ কথাটা 
যেমন সতা যে আমাকে যখন অভিনয় করতে হবে তখন আমি-হেন বাম্তবকে 
দিয়েই শুরু করতে হবে । আমাকেই নাটাচরিত্রের নঙ্গে উঠতে হবে, বসতে হবে, 
হাসতে হবে, কাঁদতে হবে। কাজেই 0 0:5806 & 20000 66 01585616 এ 
তো! ছঘয না। আবার এ-ও সত্য যে থিয়েটারের নিজন্বতাঁর মধ্যেই আমাকে 
প্রকাশ করতে হবে - যেটাকে থিয়েটারের স্টাইল বলা হচ্ছে। 

“পুডুলখেলা'র অভিনয়ে বহুদিন শোনা গেছে যে দর্শক অভিভূত হয়ে খায় 
এবং ভাবে যে তার! কোন বাড়ির ভেতরকার ন্বামীন্্রীর ঘটনাগুলে! চুরি করে 
দেখে ফেলেছে, এতই স্বাভাবিক । অর্থাৎ চতুর্থ দেওয়ালের অস্তিত্বকে স্বীকার 
করেছেন তার! এবং সেটার সঠিক গ্রযুক্তিও হয়েছে তাহলে । কিন্ধ তৃপ্তি মিত্রের 
“বুলু” কি কেবলমাত্র বাস্তবের বিভ্রমটাই স্থা্টি করেছিল -ন৷ থিয়েটারের অভি- 
জ্রতারও অনুরণন তুলেছিল, যার দ্বার! দর্শক চরিজ্রটির বাঁচা ভালবাস! কষ্টটা 
উপলব্ধি করতে পেরেছিল? যেটাকে আমরা স্বাভাবিক অভিনয় বলছি তার 
চূডাস্ত প্রকাশ হওয়া সত্বেও “বুলু' একটা “চরিত্র এবং অভিনেত্রী 'তৃপ্চি মিত'ও 
_ যে অভিনেন্জী তার অভিনয়ে ছন্দ তি ঝৌকে ভঙ্গিতে বাচনে থিয়েট্রিকাল 
স্টাইলের অনুসরণ করেছেন । এই ্িচাবণেই অভিনয় সার্থক । এ কথ। আজও 
ঘেমন সত্য _ মুখোশধারী গ্রীক নায়কেব ক্ষেত্রে এবং কন্মেদিয়। দেলার্তের হার্লে- 
কীনের ক্ষেত্রেও সমভাবে সতা। তাই থিয়েটারে অভিনয় শ্বাভাবিক কিংবা 
বাস্তবিক ন৷ বলে থিযেট্রিকাল-স্বাভাবিক ৰ! বাস্তবিক বলা উচিত | কিন্তু এই 
ওঁচিত্যবোধেই লমস্তাব সমাধান হল ন1। 

আমর! শুনেছি অভিনেতার চরিত্রের মধ্যে জীবন দান কঃতে হবে নইলে সে 
নাটাকারের সংলাপের ভারবাহী [হিশেবে প্রমাণ করবে নিজেকে ৷ এইখানেই 
কল্পনার কথা ওঠে - স্তানিক্নাভস্কির বিখাতি ণ£ বা 'যদি'র কথাও ওঠে। এই 
কল্পনার কথা উঠলেই কিন্তু বাস্তবের হুবহু অস্থকরণের থেকে শিল্পীর দূরে যাবার 
স্বাধীনতাও মেনে নেওয়া! হল। এবং এই কল্পনার সাহায্যেই সে কৃষি করবে 
মঞ্চের ওপর | নাটাকার দর্ব অবস্থার সংলাপ কোন নাটকেই যোগান দেন না। 
সে শেক্সপীয়রও ন1 রবীন্নাথও নন । ধরন 'রক্তকরবী'র রাজ! খন ভেতর থেকে 
কথ| বলে যাচ্ছে তখন নন্দিনী এবং বিশু চাতালে দীড়িয়ে কী করষে বা ভাববে 
নে কথ! লেখ! নেই নাটকে 

অভিনেতা! নন এষন কাউকে জিজ্যেস করলে এদের থিরেই্রিকাল ক্রি দম্পর্কে 
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কোন সুত্র দিতে পারবেন না, বড়জোর বলবেন, “শুনবে এর! দাড়িয়ে রাজার 
কথা ।, অভিনেতার কাছে এইটুকুই যথেষ্ট নয় । আপন অন্তরে সে যেষন প্রবেশ 
করবে তেমনি সেট। থিয়েক্্িক্যালি প্রকাশও করতে হয় দর্শকের কাছে । “চতুর্থ- 
দেওয়ালে'র কথা ভেবে দর্শক সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখালে চলে না৷ তার । শুধু 
তাই নয়, রাজার কথায় নন্দিনীর কী গ্রতিক্রিয়। হচ্ছে সেটাও বিশ্তুকে বুঝতে হয় 
এবং সে যে বুঝতে পারছে সেটাও দর্শককে জানানর দায় তার। বাস্তব জীবনে 
তার এই জানানর দায় নেই । 

এই প্রসঙ্গে ব্রেখট এবং স্তানিঙ্লাভস্কির কথা বারে-বারে উঠছে। কারণ আধু- 
নিক নাট্যভাবনার মধ্যে এই ছুই ব্যক্তি অনেকখানি স্থান জুড়ে আছেন। নতুন 
ভিনয়-ধার! তৈরি করতে এদের কথ। স্বভাবতই আসবে। স্তানিষ্নাভক্কি চাইছেন 
অভিনেতা একটা চরিত্র হষ্টি করুক। শুধুমাত্র বাহক চরিত্র লক্ষণ নয়, তার 
অন্তর জীবনেরও উদঘাটন হোক্‌ ষঞ্চে । এবং মঞ্চে এইভাবে কেবলমাত্র চরিত্র সথষট 
ররতে তিনি নিজে অনেকখানি পরীক্ষা করে সফল হয়েছেন এবং চবিত্রের অনেক- 
গুলি থিয়েটারি প্রকাশপদ্ধতিকে পরিহার করেছিলেন; যেমন, ভাব পূর্বে অভিনীত 
ডাঃ স্টক্মান্‌ চরিত্রটা প্রকাশ করতে এক বিশেষ ধরনের হাটা, চোখে কম দেখা, 
কথা বলতে দ্বিধাগ্রন্ত ভাব ইতাঁদি করতেন । কিন্তু ৪6446 028187-এ লভবর্গ- 
এর সময় এইরকম বাহিক কোন চারিত্রিক লক্ষণ প্রকাশের চেষ্টা করেননি । 
একজন সমালোচক 'দে অভিনয় প্রসঙ্গে, বলেছেন, “চ3$9 209156-019 92060 
(0 ০0106 2010 10516.” এই প্রসঙ্গে ব্রেথট আবার উন্টোকথা বলছেন, [0৫ 
৪060 028 006 5856 5111 1006 10608ি ০000016৮510 006 ০13018607 
02... 26 15 006 15592, 179709802 9015611:-- 156 81205 01760. 
মহৎ শিল্পীর কাজ ব1 মহতের উক্তিতে আমর! বিরোধের বীজ দেখতে পাচ্ছি। 
আমাদের করণীয়টা কী হবে? 

গুধু চরিত্র হয়ে বাচতে চাই না মঞ্চে, অভিনেত। হতেও চাই এ-ও যেমন সত্য 
তেমনি শুধু থিয়েটারের অভিনেতা হয়ে নয়, এক-একটা চরিত্র হয়েও বাচতে 
চাই। “মুক্তধারা'য় শু মির ছোট্ট একটা ভূমিকায় কয়েকদিন অভিনয় করতেন। 
লঘু চরিত্র । এবং 'বুড়ো৷ শালিকের ঘাড়ে রে-তে উৎপল দত্ত ভক্তপ্রসাদের 
অভিনয় করেছেন। সাহিতো অনেক বড় চরিত্রের পাশে যেমন ভাডু দত, 
ফলস্টাফ, সত্য হয়ে আছে-- অন্বাভাবিক হওয়। সত্তেও, অনেক স্টাইলাইজড, 
হওয়! সত্বেও তেমনি এ চরিছুটি রিয়াল। কমিক চরিত্রের প্রকাশেও এই রিয়া- 
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লিট প্রকাশ পায় স্টাইলের সংহিঅণে। থিয়েটারে ভার! আনেক লত্য হয়ে 
খাকে। সমপ্তাটা মাঝারি ক্ষমতার অভিনেতাদের কাছেই বেশি। ভারা ভাবে 
তার। পত্য হতে পারে স্টাইল ব্যতিরেকে এবং অপরপক্ষে, স্টাইল প্রকাশে লক্ষ 
তার! রিগ়্ালিটিকে বাঘ দিয়ে । 

যদি লহজ করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া! হয় যে, রিয়ালিজম্মএ চরিত্রের 
উপস্থিতি বা গ্রেজেনস্‌কে প্রকট করে -লারবন্তকে (থিয়েটারের ) নয় এবং 
পক্ষান্তরে রিয়ালিজমূ-এর বিক্দ্ধবাদীর] কেবলমাজ সারবস্ততেই সন্ধ্ট - উপস্থিতি 
চান না, তাহলে ইতিকর্তবো সমীকরণের কথাটাই উঠবে । অভিনয়ট! কন্ফা- 
উত্ডেড ফিলঞ্ফি বা লাইকলজির পর্যায়েও নয়, ওভার-মোটিভেশনও নয়, আবার 
থিয়েট্রি্যালিজম্-এর বাড়াবাড়ি প্রকাশও নয় । চরিজ্র-উদ্তবের আশায় রূপসজ্জা 
ইত্যাদি থিকেটারি বৈশিষ্ট্যকে বাঁ? দিয়েও না, বা থিয়েটারকে থিয়েটার বোঝাতে 
মঞ্চের ওপর সাজ-পোশাক পরা বা ছাড়াও নয়। 

নাটাপ্রধোজনার ক্ষেতে নানারকম তত্বকথার প্রয়োগ এখানে চালু হয়েছে। 
অভিনয়ের নতুন ডাঁয়মেন্শনের কথাও নেই নুত্রেই আসছে- এবং এক নতুন 
বাক্ধারার প্রবর্তনের কথাও আসছে । সেই কুত্রেই এ আলোচন1) কী সেই 
'অভিনয়রীতি ঘা আমরা খুঁজছি? এখনওযে খোজার শেষ হয়নি । 

বেখট আর স্তানিষ্সাভন্বির মধ্যে বিরোধট। কোথায়? ক্রেথটুকে বোধহয় 
ভূল বোঝা! হবে যদি ভাবা হয় ঘে তিনি, তার প্রবতিত অভিনয়-শৈলীতে চরিত্র 
রূপায়ণের কথ! বলেননি । ত্রেখট ধরে নিয়েছেন ঘে তার অভিনয়শিল্পীরা চগিস্ 
সুষ্টি করতে মন্পূর্ণ সক্ষম এবং তারা একটা ভূমিকায় সম্পূর্ণ ভূবেও যেতে পারে । 
এ পর্যস্ত তিনি শ্তানিক্লাভদ্বির দঙ্গে একমত | কিন্তু এর পরের ধাপ ছিশেবে তার 
স্পরীক্ষায় তিনি অভিনেতাকে শেখাতে চান ধে কীভাবে ভূমিকার বাইরে 
আসতে হয় অর্থাৎ অভিনেত। তখন কেবলমাত্র সাবজেক্ট নয়। 

ভূমিকার বাইরে আলসার কথা ভখনই উঠতে পারে ঘখন ভূমিকায় লাযুজ্য 
লাভ ঘটেছে। "ইলুশন্‌ ভাবার' কখার কোনও মানে হয় না ঘদি তা আদ 
তরি না ছয় । আবেগকে ঠ্রেকারার লাবধানতার কথাও অর্থহীন যদি কেউ 
আবেগ লি করতেই অক্ষম হয়। 

আমর] দকিকে $কাব, ভোলাব, ন! বোবাব থে অভিনঃনটা শিল্প ? 


অভিনেতার সমন্যা 
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সমন্ত। তো একটাই । আমার, আপনার, সকলের | বাঁচার উত্বশ্বাসে পালিয়ে 
বাচার চেষ্টাতেই শেষ শ্বাস নিঃশেধিভ। বাছুড়ঝোলা ইরামে-বাসে, বাজারে, 
আপিসে, আদালতে সম্য।, অন্ধ অলিতে-গলিতে অঙ্গানা অন্ধকারের আতঙ্ক। 
নিরহ্কুশ হঠকারিতার লামনে আপনার নপুংলক আত্মপমপ্পণের সমস্ত। - আবার 
অতি সাহসীদের প্রশ্ন আর যুক্তির সমস্|। সব সমশ্তার সঙ্গেই যু কিন্ত আমার, 
আপনার অস্তিত্বের সমস্যা । 

কিন্ত বন্ধ উন্মাদদের সমস্যা আছে? উন্মাদদের কাগকারখান! বলেই ন 
পঁচিশ বছরের থিয়েটারের ঢেউট। আজও বিকিমিকি করছে । পাগল না হলে 
কি এই অবস্থায় আঞও অভিনয়ের আসর বসে? ধিনমানে, এখানে-ওখানে, 
তেল-ছথন-ভাভ-কাপড়ের ব্যবস্থা করেই ক্লান্ত বলদের মতো! ধু'কতে-ধু'ঁকতে, ছুটতে 
-চুটতে, দলে এসে জোটপাট করে সন্বেবেলায় নাটকের মহুল! চালাচ্ছে! উন্মাদ 
ছাড়। সম্ভব ! তাদের সমস্যা নিয়ে কী হবে বলুন? খোচ। দিয়ে ঘা করে কী 
লাভ? বেষ্চান যদি পাগলের বকযকানি গুরু হয়, ফিরি্তি দিতে থাকে লমস্ছার ? 
তখন আর-এক সমস্তার ফেরে পড়তে হবে অন্য সকলকে । সেটা কি ভাল 
দেখাবে? কেন আজও বেদের পুটুলি নিষ়ে বাধাবরের মতো৷ এই নাটুকে দল- 
গুলোকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে? কেন সাদ! চোখে নাচতে-নাচতে হঠাৎ হুর্ম। টেনে 
ছলাকল। করতে হচ্ছে কাউিকে-কাউকে ? | 

তাই কী দরকার এলব সমন্য। উঠিয়ে? একটা কথ! নিশ্চয়ই পরিষ্কার ষে, 
বাচার ষমক্যাটা নেটোদের কিছু আলাদা নয় । রঙ.5৫. মেখে রাজ! সাজলেও ঘা, 
আর ছেড়া কাথ। গায়ে দিয়ে ভিথিরী সালেও বাইরের বাচার লহ্‌ক্সাটা একই । 
অন্য যে কথাগুলো এর গে লেখ। হল লেট আশ! করা ধাক্‌, একদিন-না-এক- 
দিন সমাধান হবেটু । তখন বাইবের বাচার ক্বন্তি নিয়ে কি এই পাগলদের সমস্যা 
মিটে যাবে? ভেতরের বাচার ছটফটানি তো! তাঁর খেকেট ধাবে। বরং মে 
আলোচনা কর। যাক । 
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কী দরকার ছিল বলুন তে।? "সামি এক আছি-বছু হব-সাধের? বেশ 
তো স্তাক! ছেলের দিনাতিপাতের মতে। অন্য আর-্পীচজজনের মতে। কাটিয়ে 
দেওয়া যেত রকে দাড়িয়ে, পাশের বাঁড়ির মেয়ের দিকে চেয়েশচেয়ে | কিংবা ছেলে- 
বৌনিয়ে লথাহাস্তে সিনেমা দেখে, অবসর সময়ে তাস-দাব। খেলে, পরচর্চ৷ করে, 
মুখে হাতি মেরে, গপ্ডার মেরে কাটিয়ে দেওয়া যেত । তা৷ নয়, বহ্ছভাবে, বছুতর 
রূপে বাচব | কী ম্পর্ধ। বলুন; বড়-বড় নেতারাই বাচতে পারছেন না- আজ 
আছেন কাল নেই। আর মরে গেলে তু চুকেই গেল - বড় জোর একদিন বন্ধ | 
নেটোর আকাঙ্ষ!'আবার আকাশছোয়া । জানে না তো৷ এই টুকরো! কালের 
মধ্যেই তার অব খেলার সীন। তুই তো বাব] ভ্যানগ নস, কিংব। রোটেন্স্টাইন 
নস যে তোর ছবি বা মৃত্তি ছুশো, পাঁচশো! বছর পরেও তারিফ পাবে! তোর 
তে] বাবা দেহপট সনে সকলি হারাবে । তাইতো! তোকে আজকের মধ্যে বেঁচে 
উঠে, বেচে থেকে নগদ বিদায় নিয়ে বিদেয় নিতে হবে । এটা যে জানে না সে 
ত। নয়, তাই নগদ বিদায় পেতে তার কত কসরৎ, কত মেহনত | দর্শকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে হুবে, লোকপ্রিয় হতে হবে । অবশ্ত শিল্পী মাত্রই তো চান তার 
ছুঃখ-বেদনা, আনন্দ, চিন্তা, অনুভব সকলের মধ্যে বাংটায়ারা৷ করে ভোগ করতে 
_ তার আনল বাচা নাকি এইভাবেই । চারপাশের নান! ঘটনার যে ছাপটা তার 
মনে পড়ছে তাকে ধারণ করে - তাঁর থেকে যে বুজকুড়ি উঠছে তাকে ছড়িয়ে 
দেওয়৷ পাচজনের মধো, এ কাজ তো সহজ নয়! অথচ এ ধে বললুম, অল্প কয়েকটা 
বছরই তাঁর নাচন-কৌদ্ন, সব কীতির শেষ। তাই, স্টান্ট মেরে, পাচ দেখিয়ে, 
যুদ্রা-দোষ ভাঙিয়ে অথবা গ্সোগান আউড়ে বাজী মাৎ কর। অভিনেতা হিশ্বে 
আসল বাচাটার বুকে ছুরি চালাও । আর এই ব্যাপরে বোধ-বুদ্ধির ছুয়োরে 
তাল! লাগাতে সাহায্য করে মানে-না-ছোক্‌ মজা-খোজ! দর্শক । এই স্ভাখ, 
আবার দর্শককে টানাটানি কর! কেন | দর্শক তো লক্ষ্মী! 

অভিনেতার আসল বাচার কথাটায় ফিরে আসা যাক । বল! হুল “নিজের 
আব্বার কাছে সং হতে হবে'। আবার আত্মাটাত্ম। এ লব আধ্যাত্মিক কথাবার্তা 
কেন? আত্মার বুকে তো! ছুবি চালান হয়ে গেছে । অভিনেতা! বললেন, না, 
আমার আত্ম! এখনও উকিঝু'ফি মারছে । তাই ঘদি মারছে তবে লমন্তাটা 
কি! দে বললে --সমন্যা হল কোন্‌ পথে আমি চরিব্রটা হব ভাতে বীচব | এক- 
একজন, এক-এক পথ ধরে, দিব্যি লোবপ্রি্ন হচ্ছে -লে কোন্‌ পথটা ধরবে 1 এ 
যে ভেতরকার বুজকুড়ি, যাকে অহুদ্ভৃতি হল! ছয়েছে, তার গে লম্পর্ক না রেখে 


6৬ 


যান্ত্রিক অভিনয়ে সে দর্শককে আধুত হুতে দেখেছে ; দেখেছে রবার স্ট্যাম্প-মার! 
অভিনয়েও দর্শক সাড়। দিচ্ছে ।--তা ভাবনাট। হুল দর্শকের জন্টেই তৌ৷ অভি-, 
নয় - তাকে তো তুষ্ট করতেই হবে ! আহা, দর্শক ঘদি অভিনয়ের মানোরয়নের 
দিকে অভডিনেতাকে উৎসাহিত করত _ তবে বেশ হত। ত|কি হয়-তাই 
নিজেকে সহহ্বভাবে কী করে প্রচার করা যায়? ছকে বীধা পদ্ধতির অন্খীলনই 
তে! বেশ সহজ পন্থা । 

অভিনেতা ন্দর্শককে ঠকাবে, না ভোলাবে, না চরিত্রের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে 
উঠবে ? এই পাচ রকম টানাপোড়েনের মধ্য টলমল করেই অভিনেতাকে হাটতে 
হয়। সার্কামের দলে তারের ওপর নাচিয়ে-মেয়েটির তবু একটা স্থির লক্ষ্য থাকে, 
হাতে থাকে টাল সামলাবার ছাতাট1। তার লক্ষ্যটা স্থির বলেই সে ধখন এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছয় তখন দশক-অভিনন্দন কুড়োয় । তারের ওপর 
সিরিপটিজ-এর খেল দেখিয়ে হাততালি পেতে হয় না। 

কিন্তু অভিনেতাকে বিভ্রান্ত করতে যে সামনে অনেকগুলো তাতের টান! 
স্থতোর মতে। পথ প্রনারিত | “আমরা অভিনয়ে চোখকে ভোলাব না মনকে ? 
(যমিও সবাই জানেন চোখ ভোলানই মহঞ্জ |) কিংবা “মঞ্চ তো! মিথ্যা - তাকে 
সতা করে তোলাই আমাদের কাজ' _- অথবা “থিয়েটার বাস্তবিকও নয়, 
কাব্যিকও নয়, এট হয় ভাল অথব? মন্দ, সত্য কিংব! মিথ", চরিত্রের সাষুজ্যে 
প্রাণ বিসর্জন দেব ন। চরিজ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব? কোন্‌ পথটা মে ধরবে ! 

আসল সমস্যাটা তো হওয়ার - হয়ে ওঠা'র | 

নির্দেশক বললেন, তুমি চরিত্রটার মধ্যে বেঁচে ওঠ | চরি্র্ট1! ছও। হবে 
কী করে? যাকে বলা হয়েছে আবেগ সেটা মফলকে জানাবার যস্ত্রটা ঠিক আছে 
তো? অর্থাৎ তাঁর কগম্বর আর দেহ। অবচেতন মনে অনুভবের ঘষে বীজট। 
বপন করা হয়েছে, মচেতন স্তরে তার ফল ফলাবার কৌশলটা আয়তে তে।? 
সমন্তাটা এইখানেই । আপসে-আপ,. পাওয়। ক্ষমতা আর দেহ-গরিমার, গৌরব 
একসঙ্গে কটা অভিনেতার'ভাগ্যে জোটে বলুন? নেট ফেযন বিরল, তেমনি অন্ু- 
শলনের যোগ্য জায়গাও, তো অপ্রতুল । তাই অভিনেতা ইন্টুইশনের ওপর 
নির্ভর করে থাকে । আবেগ আপনিই বেরুবে এই কথা সে তাবে এবং পরিণামে 
সফালবেলায় টুধপেস্ট টিপে বের করার যতে। আবেগ বের করতে হয়, গলার 
শির ফোলাতে হয়, বেশি-বেশি করার দিকে বেক দিতে হয়। ইন্টুইশনকে 
পোঁধ মানাতে পারলে বেশ, কিন্ত পোষ লা মারলে নির্ধাত বে-লাইনে চালান 
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করে দেয়। 

'আবকের থিয়েটারের শ্বর়ণ কী? ধদি এটাকে তিলোত্বমা শিল্প বলে মেনে 
নেওয়। ছুয়, তাহলে মানতেই হবে সবাট মিলে একটা একাত্মবোধ থেকে এর জন্ম 
এবং এ নাট্যরীতির মূল গায়েন অভিনেতা । অভিনেতা! যে পেশাদার বক্তৃতা" 
বাজ নয়, লোকাল ট্রেনের ফিরিওয়াল! নয়, এট। ভূলে গেলে ধরিয়ে দেবেন নির্দেশ 
শক। তিনি এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্ণধার । এটা অবশ্যই একটা 
'্বাই্ডিয়াল অবস্থা ভাব! ইচ্ছে। নির্দেশক তো আক্ছিটেই । তার কল্পনায় পুরো 
বাড়িটার নকৃশ! রয়েছে । একটু-একটু করে তিনি এগুচ্ছেন। অভিনেতা তার 
অভিপ্রায় বুঝতে পারলে ভাল, নইলে পদে-পদে বিশ্রাপ্তি। 

রৰীন্রনাথের “বিসর্জন নাটকে মহারাজ! গোবিদ্দমাণিফ্যের ভূমিকায় একজন 
অভিনয়ে তালিম নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে অন্য কয়েকটি ভূমিকায় তার কিছু নাম 
হয়েছে। কাজেকােই তার তো! একটু “ইয়ে' হয়েছেই। ইতিপূর্বে নির্দেশক 
তাকে বলেছেন চরিক্রটার মধো সত্য হয়ে ওঠ : তার মধ্যে বেঁচে ওঠ । কিছুদিন 
ধাবার পর তিনি বললেন, “চরিত্র ্য্টই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় ।” 
স্বভাবতই অভিনেতার বিভ্রান্তি । যে বেচারী সত্য হয়ে উঠবার জন্ত, চরিকরটাকে 
ছোবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্ট! করছে, উ্রামে, বালে, পথে-ঘাটে বিড়-বিড় করতে- 
করতে, ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে অনেক কাণ্ড করে "মাথায় ছি" আছে 
মন্তবা শুনেছে, তার তে। বিভ্রান্তি আলবেই । ,বিক্বোহ দেখ! দেবেই। অথচ 
লে যদি নির্দেশফের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হত, তাহলে তার ভেতর প্রতিরোধ 
দেখা দিত না- তাকে বিনক্লী করে তুলত ৷ নির্দেশক বলতে চাইছেন অভি- 
নেতার ঘেমন বাচার দায়িত্ব রয়েছে, অন্তদিকে তার অভিজ্ঞতাকে বাইরের বূপ- 
নির্ণাতির মধ্যে ভালভাবে প্রকাশও করতে হবে । সে প্রকাশযন্ত্রের - তার লাঁধা 
গলা, তার দ্বেছের - ওপর পুরে নিয়ন্ত্রণ দরকার । লেই অনুশীলনে কধাই তিনি 
বলতে চাইছেন । 

প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠে ধদি খোল! যন নিয়ে সে বুঝতে চেস্ট! করে তবে 
তারই ভাল । সফলতা ভার আয়তে। তাঁকে তখন মনে রাখতে হয়, গই বাঁচাট। 
তে কেখল একটা। স্বরেই সীমাবদ্ধ নয় -_ অনেকগুলে| সিঁড়ি বেয়ে তবেই বাচ।। 
নির্দেশক গার অফিণেতার মধো সহ্ সম্পর্ক দাবি করলেও তা এট সমান্ের 
মায় ছিশেবেই সহ্গ নয় । লহজ লম্পর্চট!। কোখায়? লমালোচন। শোনবার 
মতে মলের বনিয়াদ তরি নয় বলে লট দেখা) ঘেয় | 


1 


৪৭ 


রবীজনাথের “মুক্তধারা নাটকে বটুর ভূমিকায্ এক অভিনেত। '্মভিনয় কর” 
লেন। অভিনেতার মনে হয়েছে ভূষিকাটি! লহঙ্গ ৷ একটা ক্ষ্যাপা বুড়ো তৈয়ব 
ভক্ত, ব্যাস! এই ধরনের যত ভূিকা সে এর আগে দেখেছে ভার অন্য গুলে! 
তার মধ্যে আছে। নিখৃ'ত ব্বপসঞ্জায়, কম্বরের অন্বাভাবিকতায় আর নংলাপকে 
বাহন করে অনায়াসেই সে দর্শককে মুঞ্ধ করে দিতে পারবে) হয়ত কিছু দর্শক 
মুঠ হয়েছিলও | 'অভিনয় শেষে বখন নির্দেশক মতামত দিতে গিয়ে ভাল না 
লাগার কথা বললেন, তখন অভিনেতার অহচ্কারে লাগল । নির্দেশক বোঝালেন 
তুমি বাইরের একট৷ কাঠামো আগেভাগে ঠিক করে নিয়ে একজন ক্ষ্যাপা 
মানুষের কথাই ভেবেছ । কিন্ত রবীন্দ্রনাথ এ চরিঝ্রের যধ্যে দিয়ে কী বলতে 
চেয়েছেন, সমস্ত নাটকের লে তার দংগতি কোথায় তা! ভেবেও দেখনি | দীর্ঘ- 
দিন ধরে একটা ক্ষ্যাপা মানুষ সম্পর্কে তোমার ঘে ধারণ! হয়েছে সেটুকুই কা 
লাগিয়েছ ৷ কার্ধকারণ, পরিস্থিতি, বটুর অন্থভব, তার পশ্চাদ্পট, তার ছুঃখের 
সঙ্গে সম্পর্কশূন্ত এ অভিনয় তাই মনকে ভরাল না। স্বভাবতই নে অভিনেত। সুর 
হুল। কষু্ন হল ভার কারণ সে তো তার বোধ বুদ্ধি-মতে। চেষ্টা করেছিল - অনেক 
ঘনত্ব করে তার মৃখের সঙ্গে মানান করে নকৃশ। কেটে চুল দাড়ি তৈরি করিয়েছে, 
লাল বডের তুলোর কম্বল কেটে আলথাল্পা বানিয়েছে, তার বড়-বড় চোখগুলোকে 
কাজে লাগিয়েছে, বনবাছাড় ঘুরে একটা উদ্ভট দেখতে গাছের ডাল কেটে এনে 
হাতের লাঠি বানিয়েছিল । বেচার! খেয়ালই করেনি যে শুধু ভঙ্গি দিয়ে ভোলান 
যায় না। 

আবার আর এক রকম ক্ষোভও ল্সায়। এ তো ফিল্ম কোম্পানি নয়। এক- 
একটা বই হচ্ছে -- একসএক দল অভিনেত। নিয়ে কাজ হুল, তার পর সেসব অভি- 
নেতার সঙ্গে আর কোন লম্পর্কই রইল না । কোন গোল নেই। কিন্ত নাটকের 
দলে তে ত1 হয় না। এক-এর দলে এক-এক দল অভিনেতা-অভিনেতরী। তাদের 
নকলকে তো সব নাটকে কাজে লাগান যায় না। লাগান বায় না তার ছুটো 
কারণ : এক, নাটক তো ঘন-ঘন হয় ন|। ছুট, নতুন নাটক তো হামেশ। পাওয়া 
বায় না। কাজেকাজেই দলের লোকের একটা অভিযান রয়েই ধায় 

“অভিনয় ন্যাচারাল হুবে' বা €রিয়ালিটিকে প্রকাশ করতে হবে' - এই 
নির্দেশে অত্যন্ত মনে হঠাৎ যদি শোন! যায় - “ঘটনাটাকে ব! চরিজকে থিয়েটরি- 
ক্যালি কীভাবে লত্য করে তুলবে? আবার বিজ্রান্তি। বড্ড গোলমেলে ব্যাপার । 
একটা বিশ্বাদষোগা চরিত্র স্ৃটটির কথা এতদিন শোন! গেছে - এখন খাবার 


৪৬ 


'্ভিনেতার দায়িত্ব চাপল একে খিয়েটারিও করতে হবে । এর মধ্যে কি কোন 
বিরোধ আছে? অভিনেত। সমন্তায় পড়লেন । ব্যক্কিগত জীবনের প্রেমের যে 
অনুভব বা খ্বুপার, তার সঙ্গে থিয়েটারে অভিনেয় চরিজের প্রেম বা দ্বণার অনুভূতি 
কি ভিন্ন? কিংবা এ ছুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই -তফাৎ শুধু থিয়েটারের 
সঙ্গে যোগ রেখে একে প্রকাশ করার | এইটাই কি চাইছিলেন নির্দেশক থিয়েট্র- 
ক্যালি সত্যি করে তোলার কথায়? মাহ্ষ হিশেবে রিয়ালিটিকে বোঝা এবং 
শিল্পের স্টাইলকে বোঝা, এটা বেশ মুশকিল । একটা হয় তে৷ আর একটা হয় 
না। স্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাবান্‌ নির্দেশকের সঙ্গে অভিনেতার কাছে এ 
সমস্যাগুলো নিঃসন্দেহে খুব একটা বাধাই নয় । 

কিন্ত পরিচালক দি সর্বগ্রাসতন্ত্রী হন? তিনি ঘি দাবি করেন অখণ্ড অভি- 
নয়শিল্পে তিনিই একমাত্র শিল্পী -বাকি সব উপকরণমাত্র? তখন অভিনেতার 
আর এক সমন্ড]- অভিনেত। ধ্দি অনন্যতন্ত্রী পরিচালকের হাতে উপাদান হয়ে 
বাচতে চান, মাবিওনেট্-জাতীয় কলের পুতুল হয়ে নড়তে চান, তাহলে কোন 
সমস্যা নেই । কিন্তু ত। না চাইলেই মমসা। | অভিনেতা যদি প্রশ্ন করে আমি 
মানুষ, আমি আপন অধিকারেই '্ষ্া; শুধু উপকরণমাত্র নই- তার 'চেয়েও 
বেশি কিছু । আমি কী করে ভাবব' যে পরিচালকের হাতের স্থতোর বাঁধন 
আমার নিয়ন্ত্রর। মে যদি প্রশ্ন তোলে অভিনয়শিল্লে নটের বাক্তিত্বরপই 
নাটককে সঞ্চরণশীল করে তোলে- কারণ সে ম্বরূপের সার কথ৷ হচ্ছে স্বাতন্ত্রা 
এবং প্রয়োজনম্ত বিষ্তারণ ও সঙ্কোচনের অনস্ত ক্ষমতা । জীবন-ঘটিত আবেগ- 
দস্ত-গর্ব-সম্পয্প মানুষকে দিয়ে পুতুলের কাজ করালে জীবনের মননের অপচয়ই 
হবে। প্রশ্ন তুললে সংঘাত অনিবার্য । অবশ্যই এ প্রশ্নের অধিকার অদীক্ষিতদের 
নেই। শৃহ্খলার নামে শ্রত্থখল পরতে দীক্ষিত অভিনেতা! কেন চাইবে বলুন? 

একবার এক জআবাবসার্ড নাটকের মহল! চলছে । পরিচালনার দায়িত্ব স্বয়ং 
নাট্যকারের । তার প্রথম ফতোয়। - কোন চরিজ্রের কোন আবেগ প্রকাশ হবে 
না। কথাগুলো বলে ঘেতে হবে যেমন করে তিনি বলে দেবেন সেইভাবে । 
যেমন ভঙ্গি চিনি দেখাবেম সেই ভঙ্গিতে । না্টকট। ধরনে হাসির নাটক । কিন্ত 
মম্পৃর্ত হাপির নাটক নয়। সেখানে চরিত্রগুলে। রাগ কবে, ঝগড়া করে, কাদে 
-এবং তার! মান্য | তাহলে রাগ, দ্বেব, ক্ষোভ আবেগরছিতভাবে প্রকাশ পাবে 
কী করে? অভিনেতাদের অনেকেই সেই কখাটা বুঝতে পারছে না । রাগ দেখাতে 
গেলেই তা একট! আবেগ প্রকাশ পাবে - ক্ষোডেও তাই। কিন্তু নির্দেশকের কড়া! 


নির্দেশ - কোন আবেগ নয় । নির্দেশকের নির্দিষ্ট একটা প্যাটানের মধ্যে অভি 
নেতারা ক্রমশ পুতুল হয়ে যেতে লাগল - একটা যাস্ত্রিকতা দেখা গেল। যদি এমন 
হত, সবাই নাটাকার-নির্দেশকের মতে৷ একইরকম দেখতে, একইরকম কথা বলায় 
রপ্ত একই অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ, তাহলে নাহয় এইরকম করে কর! ধেত। কিন্তু 
সকলের মুখে একটা সর্বজনীন মুখোশ সেঁটে দেওয়া হত, তাহলে শ্বসমূখখ আবেগ 
ঢাকা পড়ত। কিন্ত নির্দেশক আধডজন জ্যান্ত অভিনেতা - যাদের অভিজ্ঞত। 
ভিন্ন, চেহারা ভিন্ন, কম্বর ভিন্ন, তাদের একই ছাচে ঢালতে চাইলে বিপতি তো 
হুবেই। ধরুন নাটাকার ভদ্রলোক একট] কমিক অভিনয় দেখালেন - ধরুন তার 
টাক মাথায়, ছু'চলে। মুখে, একটু কুঁজে। ছয়ে চলার শ্বাভাবিক ধরনে অভিনয়টা 
মজার লাগল -_ সকলে হাসল । যে অভিনেতাদের তিনি দেখালেন তাদেরও হাসি 
পেল, কিন্ত ঠিক তেমন ভঙ্গিটি চরিত্রাভিনেতার কাঁছে কী করে আঁশ! করা ধায়। 
এ এক আচ্ছা সমস্যা । সে অভিনেতার হয়তো গোলগাল মুখ, বড়-বড় চোখ, 
ঝাকড়া-ঝশকড1 চুল-নাট্যকারের কথিকভঙ্গি সে অন্থকরণ করলে আদৌ 
বাঞ্চিত কললাভ নাও হতে পারে । অথচ দাবি করা হল তাই। 

এর পর আবার দর্শকদের কথা। তীর] তো পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে দেখতে 
এসেছেন, কাজেই তাদের কিছু বলার অধিকার অজিত । অভিনেতার! উতস্থক 
তাদের কথ শুনতে | ভার। এলেন, বললেন, চলে গেলেন । ভাল বললে ভাল, মন্দ 
বললে মন্দ । দর্শকদের চাহিদাও অনেক | তাদের চাহিদাট। ওই বামুনের খরের 
গোক্চর কাছে চাহিদা পেশ করার মতো৷। খাবে কম দুধ দেবে বেশি। একেই তে। 
নিজেদের একটা মঞ্চ নেই। বেড়ালছানার মতো। আজ এখানে কাল সেখানে টেনে 
বেভাতে হন । অভিনয় করতে পাওয়ার সথযোগটাই কম । যধধি-বা একটা পাটক 
কোনরকমে করা গেল, কয়েকটা সন্ধের অভিনয় হতে-নাশ্হতে তাদের দাৰি - 
“কই নতুন বই ধরুন' । আর এই চাহিদাট। আমাদেরই কাছে যাদের চালচুলো। 
নেই, ভিটে নেই। 

এইরকম হাজারে। সমস্ত - ভেতরের এবং বাইব়ের - নিয়েই তে। পচিশ বছর 
কতকগুলো পাগলের পাগলামি চলছে । আচ্ছা তাই চলুক | রাঁচি কিংবা লুপ্থিনি' 
পার্কে গিয়ে পাগলামি সারাতে চাই না । সমপ্যাও থাক্‌, পাগলামিও থাক্‌ । 
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অভিনেতার সপক্ষে 





আপনি।কি বিশ্বাস করেন যে অভিনয় করা ।আর তাঁর সমালোচক হওয়া এ 
ছুটে। কাজ মুধধবোধের সরল সহজ রেখায় সম্ভব নয়? পুরো ব্যাপারটা জটিল _ 
এবং জটিল থেকে জটিলতর | আপনাকে স্বীকার করতেই হবে নবনাট্ায আন্দো- 
লনের অস্তে নধনাট্যসংস্কৃতির বনিয়াদের ভিত্তি গড়তে অভিনয়-শিল্প এবং 
সমালোচনা-লাছিতা ছুটোর দায়ই সবচাইতে বেশি । এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন 
সংগ্কৃতিবান্‌ দর্শক । আপনি যদি সং সমালোচক ছন তবে আপনার কাছে 
স্বভাবতই দাবি কর! হবে সুন্দর, নিপুণ অভিনয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে 
এবং আপনার বিচাব-বিবেচপাঁও পরিশুদ্ধ । আপনি প্রমোদপন্ধানী দর্শকমাত্র 
নন। সপ্ত বর্তমানের বিবেচনায় এবং বাস্তব অবস্থার এলোমেলো হাওয়ায় 
আপনি সংখ্যা-লঘিষ্ট হলেও আপনার অস্তিত্বকে বাচিয়ে রাখুন । কারণ আবারো! 
দিন আসবে | কারণ সংখ্যা-গুরুর ভালমন্দ বিচারাহ্বতাই শেষ কথা নয়। 

আপনি যদি সৎ সমালোচক হন তাহলে এখনও ভাল অভিনয় কী ত। বুঝতে 
পারেন এবং আপনার পরিশীলিত বোধের কাছে তা৷ ধরাও পড়ে । ভ্রান্ত বিচার 
প্রথার বিভ্রান্তিতে আপনি দুঃখ পান নিশ্চয়ই ৷ সবচেয়ে মনোবেদনার কারণ 
ঘটে বোধহয়, যখন দেখেন ধে তারা, ধাদের অগ্ঠান্ত অনেক বিষয়ের মতামতকে 
আপনি দ্ধ করেন, অভিনয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে এমন' কথাই ৰলে ফেলেন 
ঘষে আপনি হুভবাক্‌। কোন অভিনয়ে তাদের প্রশংসা বা অপ্রশংস। ছুটোর 
সম্পর্কেই আপনার প্রশ্নবান জ্যা-মুক্জ হবে। 

এই প্রশ্নকণ্টকিত ভূমিকায় পাঠকমাত্রই শ্বীকার করবেন ধে কোন ভান্ষর্ষের 
প্রদর্শনীতে, উপস্থিত দর্শকের ভাব্ধধ সম্পর্কে কোন জান না খাকলেও নিশ্চয়ই 
্বাধীনত্ত। আছে বলবার -যে এই মুত্তিটি আমার ভাল লাগছে -বা -ভাল 
লাগছে না। কিন্তু এ কথা বলার অধিকার দঞ্ষুচিত ( বঙ্গিচ প্রায়শ এটাই ঘটে 
থাকে ) বে মুত্তিটি খুব ছুন্দর হয়েছে বা এর ভান্বর্য নিকষ্ট। «ট] ভগ্তাছি। 
'্মভিনয় সম্পকিত অজিত জানের অধিকারী না হয়ে এই শিল্প 'ম্পর্কে যাবতীয় 
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মন্তব্য ভণ্ডামি মাযস। 

আপনি কি সঙ্কুচিত ইয়ে পড়ছেন এখানকার কথা ভেবে? আপনিও কি 
যনে করেন যে থিয়েটার সম্পর্কে বেশিরভাগ সমালোচনাই সংশ্ষিষ্ঠ অভিনয়ের 
আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই অপাঠ্য ছয়ে হায়? আপনার হুত়াঁশার মধ্যে কিছু 
আদর্শ সমালোচনা, মহৎ দৃষ্টান্ত হিশেবে তুলে ধরলে বোধকরি আপনি হতাশায় 
ভেঙে পড়বেন না! - বা আপনার দা্িত্ব অসমাধ্ধ রেখে ভিড়ের মধো হারিয়ে 
যাবেন না। 

জর্জ হেনরি লিউইস্‌। প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক । ১৮২৫-এ তিনি এডমও 
কীনের অভিনয়ের দর্শক) স্যালভিনির অভিনয়ের সাক্ষী ১৮৭৫ সালে। তাঁর 
সম্পর্কে জি.বি. এস.-এর ব্বভাবস্থলভ, রাম জগ্নাবার আগে রামায়ণের অগন্সারী 
উক্তি-€".'আমার বিশ্বাস আমার আধিভাবট লিউইস্‌ আগেভাগে জানতে 
পেবেছিলেন।' তার সম্পর্কে তিনি বলেছেন 4006 1826 6160 ০6 10660 
3 & 01001” ইংরেজি নাট্য-সমালোচনায় একসময় আদিতে ছিলেন হাযাজলিট্‌ 
অস্তে শ', এবং মধ্যে এই লিউইস্‌। তারই কিছু মন্তব্য| 

"সাধারণভাবে দেখা ধায় যে লোকে প্রায়ই বড় নাষী অভিনেতার প্রতিভাকে 
অতিকৃত করে দেখে এবং অন্ুশীলিত কুশলতাকে খাটো করে। ম্ব-কপোল- 
কল্পিত কতকগুলি গুণের আধার হিশেবে অভিনেতাকে কল্পনা করে বা না-করে 
তাক্ষে বড ব। ছোট কর! ছয় । অথচ তাদের বিচাধ বিষয়ের মধ্যে অভিনেতার 
আয়ালসাধ্য কৌশল, শ্রম, যা তাকে মহত স্রষ্টা করেছে তা ধর্তব্যের মধোই ফেলা 
হয়না । 

“সাধারণ ঘর্শক তো! আবেগে আগুত হল -কিষ্ক আবেগের সুত্র ধরতে পারল 
না। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতাকে নে মিলিয়ে দেখল এবং অভিনেতার 
প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়ে গৌরবটা নাট্যকারকে দিল ।” 

“আপনি কি ক্বীকার করেন যে শিল্প বড় নির্য় 03455569551 এই অধিশ্বরীর 
নির্ধাতনকে হাসিমুখে মেনে নিতে হয় । তাই এই হঞ্্রণাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার 
মানে শিল্পীর যন্ত্রণার কলক্রুতির পরিবেশকেই অস্বীকার করা ।৮, 

লিউট্স তার এক সমালোচনা-লঙ্কলপনের মুখবন্ধের ইতি টেনেছেন এট বলে 
যে খিয়ে্রকাল ইযোশানের স্বত্রগ্তলি কী এবং বেগুলো। চিনে নিতে যেন অস্থু- 
বিধা না হয় কারো!“ ডারই জন্যে এ লক্ষবলন । অভিনয় যে শিল্প লে দিকে দিক- 
নির্দেশ করার জন্টেই শুধু এ লেখা নপগ -অন্থ লব শিল্পের মতোই অভিনগ্শিল্পও 
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বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে একগাদ| বলগাহীন মন্তব্য বারা যাকে বলা হয় সমালোচনা । 
তার দিকেও দৃষ্টি নিবন্ধ কর! এগ উদ্দেহয। | তে 

এড়মণ্ড কীন্‌ এরং স্যালভিনিয় অভিনয়-সমালোচন! প্রসঙ্গে লিউইস 'একটা 
জরা র প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার জবাবও দিয়েছেন। 

মানুষের মহুত্বের মাপকাঠি কী? তার ক্রটি না গুণ? একটা লোহার বর্গা 
কতটা যঞ্জবুত্ত তার পরথ কর! হয় সবচেয়ে দুর্বল অংশটা! দিয়ে । মান্যকে বিচার 
কর! হয় তার জোরের জায়গায় । এই শক্তি দিয়েই অভিনেতার বিচার । ক্রি 
দিয়ে নয়। | 

স্যালভিনি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে ক্ভীর পরিমাপ করার চেষ্টা তিনি কর- 
বেন না৷ কেবলমাত্র প্রথম দেখার ছবিটি তিনি তুলে ধরবেন । 

ডর লেনে তাঁর অভিনয় একটা অস্ভূত উত্তেজনা এনেছিল। সেই উত্তেজিত 
উৎসাহের মাঝে বার-বার কীন্‌ ও র্যাচেলের গৌরবময় দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছিল । যদিও এই উত্তেজনায় বাধা ঘটাচ্ছিলেন তীর! ধারা স্যাভিনির অভি- 
নয়ের আবেগেও নিরুতাপ ছিলেন অথবা ধারা তার চরিত্র ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট । সব 
সময়েই এটা ঘটল। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই অভিনেত! হিশেবে স্যালভিনির 
মহত্বকে স্বীরুতি জানান হল। দিও 'অনেকের ধারণা যে ওখেলোর ভূমিকা 
সম্পর্কে স্যালভিনির ব্যাখ্যা ভ্রান্ত । লিউইসের প্রতিমন্তব্য এই থে শেক্সপীয়ার 
সম্পর্কে গভীরতর জান এক্ষেত্রে ততটা বিচার্ধ নয় যতটা বিচারধ হুল স্যালভিনির 
অভিনয়শিল্প-বোঁধের গভীরতা । শিল্পীর শিল্পচাতুর্ধ সম্পিত প্রশ্নটা কতকণুলি 
নির্িষ্টবুদ্ধিগ্রাহ্া অভিধার $পর প্রতিষ্ঠিত । কিন্ত শেক্সপীয়ার সম্পর্কে বোধের 
প্রশ্নটা অনির্দিষ্ট বাজজিগত রুটি, অভিজ্ঞতা, প্রথাসিন্ ধারণার/বশবর্তাঁ হয়ে দদ্ধা- 
সঞ্চরণশীল ; এমন ঘটন! কদাচিৎ ঘটে যেখানে এই আলোচনাটা মূল নাটকের. 
কোন পরব নির্দেশের হার! প্রকমত্যে প্রতিষ্টিত। কাজেই শেকাপীয়ার ওথেলোকে 
565 ও 88135091 আক্রিকান হিশেবে চিত্রিত করেছেন কিন! - দীর্ঘদিন ইউরো- 
গীয়দের সংস্পর্শে যার বছিঃগ্রকুতি সংস্কৃত হয়েছে, কিংবা সে. নেটিভ শিভাঙ্রি- 
জাত একটা সম্রমবোধ থেকেই ভেস্ভিমোনার় পাণিগ্রহণ করে - কেবলমাত্র 
আকাঙ্া চরিতার্থতার জনেই নয়_ একজন কুমারী মেয্বের সরল লহানতৃততিপূর্ণ 
বীরপৃজার প্রতিদানে জোষ্ঠ বোদধার স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আগ্রহে 
এগুলো ঠিক ধরা ব্যক্িবিশেষের বোধের ওপরেই নির্ভরশীল। সাক্ষীসাবুদ ছু-পক্ষই 
উপস্থিত করতে পারেন। প্রমাণ করা কঠিন নয় যে 'ওখেলো! সুহজে পরভীকাতর 
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না” - কিংবা অকারণেই সে পরস্রীকাতর ।' হাামলেটের পাগলামি 
প্রসঙেও যেমন তর্ক থেকেই বাঁ অর্থাৎ শেক্সপীয়ারের উদ্দেস্ট কী ছিল -হাম- 
লেট পাগল হয়ে ধায় না সেটা পাগলামির ভান মাজে - একামত হওয়ার দাঁধি 
করা ধায় না এসব ব্যাপারে) কিন্তু এ কখা ঠিক যে হ্যামলেট বাকো ও বাবারে 
তখন একটা উত্তেজিত মস্তিষ্কের প্রমাণ দিচ্ছিল । অভিনেতার কাজ এইখানেই, 
এই অবস্থাটা গ্রকাশেই তাঁর দাদিত্ব। 
অভিনেতার ব্যাখা! সম্পর্কে সমালোচনায় ভিন্ন দৃ্টিকোণের ছুটো! পরিচয় 
উপস্থিত করেছেন লিউইস্‌। হেনরি লিউইসের মতে - প্রথমোক্ত সমালোচক 
'ইম্পারটিনেন্ট' -ঘদি তিনি অভিনেতার ওপর দাবি করেন যে তার পাঠই এব- 
মান্ত্র ত্য পাঠ এবং চূড়ান্ত। আপনি যদি সৎ অভিনেতা হন তাছলে নিশ্চয়ই 
আপনি অনেকদিন ধরে অভিনীত নাটক এবং ভূমিকাটিকে জেনেছেন সমস 
খুটিনাটি সমেত। মনকে প্রস্ততও রেখেছেন নাটকের দামান্ততম ইঙ্গিতকে 
চরিত্রায়ণে সহায়ক করে তুলতে _ সমস্ত পারম্পর্য বজায় রেখে স্থির করেছেন একট! 
চরিত, ভার কণঠত্বর, ভঙ্গি ইত্যাদি | মে ক্ষেত্রে একজন লমালোচক ধার কোন 
দায় নেই এইরকম করে চরিত্র বা নাটককে জানার এবং ধার পুরে! নাটক বা 
ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা! ভাসাভানা - কেনন! কবে পড়েছেন লে নাটক - তখন কী 
ধারপা জন্পেছিল _ ফেটা আজও লালিত তার মনে - সেই মনটণ নিয়েই, নিজের 
ধারণ! নিয়েই তিনি ধিয়েটারের দর্পক আজকে । অভিনেতা এবং সমালোচক, 
এ ক্ষেত্রে কার ব্াখ্যা ব! গুরুত্ব বেশি? 
আপনি যদি লৎ পমালোচক হন তবে আপনাকেও ওই অভিনয়শিল্পীর 
যন্ত্রণার অংশীদার হতে হবে । কখনও সে ঘন্ত্রণী অন্ুভবে এসেছে? তিনি তিলে- 
তিলে একটা চরিত্রকে, নাটকের আপাততু্ছ ইজিতকে কাজে লাগিয়ে একটা 
' চরিজ্ত্র গড়বার খাটুনির কথা৷ ভেবে দেখেছেন 1 তা ঘদি না করে থাকেন তবে 
কেমন করে বুঝবেন ঘে অভিনয় শিল্প । 
হেনরি লিউইস্‌ অপর জেদীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে - এ দের কাছে 
নাটকের সাধারণ নির্ধেশগুলোই 'দাঁমনে থাকে - এবং শক্কা বলতে পারেন থে 
অভিনেতা গেগুলি বমান্ত করেছেন। এট। অবশ্থই নিদিট এবং বুদ্ধিগ্লাহ ভিডি 
ওপর আলোচনাধোগা । কিনব বখনই কোন 'ভিনেতাক্ষে দোষ দেওয়া! চলন 
না থে হ্যামলেট, ওখেলো! ৰা খ্যাকৃবেখ মন্পর্কে সম্গলোচকের ব্যজিগত ধারণা 
দেই অভিনো প্রকাশ করেননি বলে। বিশ্ব নিশ্চয়ই লে 'তিনেত। লগালোচনার 
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ঘোগা হিনি নাটকের পাঠ পাল্টে নিয়েছেন । ওথেলে। পাশব প্রবৃত্তির জালায় 
অঙলছে এ কথ আপনি না-ও মানতে পাননেন কিন্ত লে যে আত্মহত্ত্যা করেছিল 
বুকে ছুরি বসিয়ে, গল। কেটে নয়, এটা ক্বাপনাকে মানতেই হবে । 

কাজেই লিউইস্‌ আদ সমালোচক হিশেবেই .স্যালভিনির ওথেলোর ব্যাথা। 
সম্পর্কে কিছু বলতে চাননি । তিনি প্যালভিনির নিজন্ব বোধ কীভাবে চরিত্রের 
অভিনয়ের মধ্যে রূপাক্রিত্ব হল, সেই কুশলত। সম্পর্কেই বলেছেন। লিউইসের এই 
বিশেষ নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং লেই প্রস্তত মন নিয্কেই 
তিনি সালভিনির অভিনয়ের প্রথম রঞ্জনীর দর্শক । এডমও্ড কীনের অসাধারণ 
স্বৃত্বি তার মনে চিরজাগরূক ৷ কীনের ওথেশোব অভিনয়ের প্রতোকটি খু'টিনাটি 
তাপ কাছে তখনও জীবন্ত। তবু অভিনয়ান্তে এই ধারণ! নিয়েই তিনি ফিরেন 
থে সামগ্রিক বিচারে স্যালিণির অভিনয় অতাডভূত। ঘর্দিও কিছু-কিছু অংশে 
কীনের ভূলনাদ় নিঃন্দেহে নিপেশ। 

সেনেটেব দৃষ্তে তার রাজোচিত দেছসৌট্ঠব, বৈচিত্রময় আবৃত্তির হুস্ক কারু- 
কাধ, সুর, ধ্বনি, অপূর্ব। ত্রাাবান্সিওর অভিযোগের সময় কিংবা ডেস্ডিমোনার 
খবির্ভাবে তার অভিব্যক্তির স্বলঙ্গত প্রকাশ লিউইসের প্রত্যাশাকে পূর্ণ কবে- 
ছিল। অভিনেতার মূল গুণাবলি তার আয়তাধীন। বাচিক এবং আঙ্গিক অভি- 
ব্যক্তি বিশেষ করে কণম্বরের অভিব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা একমাত্র তারাই কবতে 
পারেন ধারা সমালোচনামুলক বিশ্লেষণের অধিকারী । 

কেবলমাত্র স্ৃকঠের অধিকারী হলেই চলে না-_ জানতে হুয় কেমন করে গান 
গাইতে হয়,- এটা প্রাথমিক দাবি একজন গায়কের কাছে । সকলেই জানেন এ 
কথাট।। কিন্ত খুব কম লোকেই জানেন যে অভিনেতার প্রাথমিক প্রয়োজশীয় 
গুণ ছল কী করে কথা বলতে হয়। এবং বেশিরভাগ অভিনেতা জানেন ন কী- 
ভাবে কথ! বলতে হম্ন--আর ছন্দে কথা বলা মে তো আরও দুরূহ । ম্যালভিনি 
ত। জানতেন --বাক্বি ভূতির অধিকারী তিনি। 

সাইপ্রালের দৃস্তে' তার লংরাগের অভিব্যক্তি সম্পর্কে যার যত আপতিই 
খাকুক-না কেন, লন্দেহের অবকাশ নেই অশ্রদ্ধ হয়ে ওঠার বিশ্বাপঘোগা উপ- 
স্থাপনার জন্ত। কাদিওকে বিতাঁভনের দশা তেমন করে দাগ কাটেনি মনে। 
ফীনের অবিদ্যরণীয় প্বতিই সে ক্ষেত্রে প্রধান বাধ! হয়ে ঈাড়াল। কিন্তু গ্রলু্ 
হওয়ার দৃষ্তের গরু থেকে শেষ পর্স্ত ল্যালভিনির শিল্পশক্তির অপরূপ প্রকাশ। 
একট। অস্বস্তিকর অবস্থা! থেকে ধীরে-দীয়ে অসম ছুঃখান্থভৃতির গুদ এবং বিচি 
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'্মভিব্যক্কি। ইঞ্নাগোর মনের ভিতরটা স্পষ্ট করে ঘেখতে চাচ্ছে জানতে চাচ্ছে 
অথচ জানতে সাহস ছচ্ছে নাকী জানি? হত্ব-রুত চেষ্টায় সংগোপন 
'করতে চাইছে ইয়াগোর ইজিতে কার মনের গ্রতিক্রিয়াটা, আর ক্রমশই নিজেকে 
হারিয়ে ফেলছে। এ লব অংশের চেয়ে ভাল অভিনয় বুঝি আর ছুতে পারে না+: 
যেমন ও৷ শিল্পষন্মত তেমনি তা সঙ্য প্রকাশক । সে মুহূর্তগুলি কী গভীর 
র্যার্জিক, কেনন। তা পরম ম্বাভাবিক । একটা সম্পূর্ণ এবং যোগা ব্যাথা৷ দিলেন 
যখন বললেন, %55002116180 চ2০0 1 22:010017 ০86০10 205 500] ০8৮] 
3০ 10%5 €1১০০, 8:30 13৩7) [ 10৮৩ 0135 780৮ -+ একটা মুহুর্তের বিরতি - 
একটা বিশেষ ভঙ্গিসছ আরার আবৃত্তি করলেন --“০17999 45 ০০708 88917). 
- শুধু মানেই স্পষ্ট হল না,_- মনে হুল সেই ভীষণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে চারপাশের 
পৃথিবীটা ফেন একটা! বিপরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে । “[08:65611 03 
0:91501] 201750”- এই লাইন অবশ্ট কীনের গভীর পুরুষোচিত, নৈবাক্তিক 
দুঃখানুভূতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। অতি-অভিনয় দোষে ছুষ্ট মনে হল । তেমনি 
3100৫, 7880, 0100” এবং পু আ1]1 658£ 17৫: 0০ 018০6$” -এই লাইনে 
কীন্‌ ধেমন একটা স্থৃতীব্র জালার, উত্তাপ ছড়িয়ে দিতেন সেটারও এ ক্ষেত্রে 
অভাব মনে ছল । কিন্তু সমস্ত প্রেক্ষা শিহরিত ছল যখন সক্রোধে ইয়াগোর 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে ওঠেন, “ ৬111511) 06 ৪0:65 5০. 0:০0৩6” ইত্যাদি, 
তখন সে ক্রোধের প্রকাশ যেমন তীব্র তেমনি তা! স্থপরিমিত । মনে হল একটা 
মিংহ ষেন নেকড়েকে ধরে ঝাকানি দিচ্ছে । জোরে মাটিতে ।আছড়ে ফেলে 
হতভাগ্য ইয়াগোকে পদাঘাতে উদ্ভত _ মনে হুল অস্তিম কাল উপস্থিত ॥ এমন 
সময়েই হঠাৎ ষেন চেতন! ফিরে এল, নিষ্ঠুরতার চরম পর্যায়ে ক্রোধ সংঘত হল । 
পশ্ত'র ওপর "মান্গ্ষ'টা জয়ী ছল। অনুকম্প। ও আত্মানিতে ছাত বাড়িয়ে দিলেন: 
ইয়াগোকে ধরে তুলতে । এই অভিনয়ের তাল, লয়, কণ্ঠস্বর চমৎকারিত্ে সংগীতের 
মতোই, এর অভিব্যক্তি অতি যথার্থ এবং আবেগামুগ। লিউইসের কাছে এর 
স্বৃতি অতুলনীয় ৷ প্রত্যেকটা! কথার সঙ্গে ক্রোধের মাত্রা বাড়ছে, দমত্ত দেহ 
কাঁপছে, মুখমও্য়, আরক্ত, ক্রমশ পাংঘাতিক হয়ে উঠছে কণম্বর, তবু তা শ্বর- 
গ্রামের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত -. কখনই বেস্ছুরে! চিৎকার নয়। কীন্ও এই অংশে ্দতি 
ভয়স্কর হয়ে উঠতেন - কিন্ত স্যালডিনি তাকেও অতিক্রম করলেন । 
চতুর্থ অন্কেও তিনি 'অনুপম। কিন্ত লিউটসের মনে হল, কীন্‌ প্রযজে যে 
বৈশিষ্টাকে তিনি 0575 এও] 04.8088511884. 285610 রলেছেন “সেটার 
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প্রফাঁশ খটেনি লালভিনির রূপারোপে । কী সেটা? প্রচণ্ড ' ঝড়ের পর বিশু 
সমুঞ্জ ধীরে-ধীরে শান্ত ছয়ে আগছে কিন্ত তখনও প্রচণ্ড দোল! চলছে নমুক্রের 
তলদেশে । তাকে কি প্রত্যক্ষ কর] যায়? লিউইস্‌ বলছেন, কীনের বেলায় ষেত। 
এই একই দৃষ্তে। কীন্‌ কেবলমাত্র নংরাগ প্রকাশের প্রচণ্ডতার জন্যই উল্লেখ- 
যোগ্য নন, একটা বিশ্নল বৈশিষ্টোর জন্যে ও তিনি উল্লেখ্য । অপর কোন অভি-. 
নেঙার অন্থভবে এই বিশেষ গুগ পরিলক্ষিত হয়নি । সেটা এই ক্রমবিললীয়মান 
আবেগের প্রকাশ । যদিও কীন্‌ ভাবের ছুঠাৎ পরিবর্তন করতে ভালবামতেন, 
অর্থাৎ মুহূর্তে 'পাংঘাতিক থেকে স্বাভাবিকে', আলে! থেকে অন্ধকারে অনাদ্লান 
বিচরণে সক্ষম তিনি । হোক তা! অস্বাভাবিক, কিন্তু প্রৃতি-দত শিক্ষায় তার 
ক্ষমতা ছিল, একট প্রবল আবেগ - একট! ঝড়ের বেগে প্রকাশ করার পরেই' 
প্রকাশ-প্রাবঙ্যকে কমিয়ে আনার । কিন্ধ তখনও সেটা বর্তমান। ঝড় চলে গেলেও 
ঢেউয়ের দোলন থেকেই গেল। সমুদ্রতলের আলোড়ন তখনও গভীরে ধাক্কা 
দিচ্ছে। কীনের কম্পমান্‌ পেঈীতে, কস্বরের বিভিন্নতায় সেই ক্রমবিলীয়মান্‌ 
আবেগের গ্রকাশ ঘটত । কগস্ববর শাস্ত হয়ে আসছে কিন্তু একটা কম্পন রয়ে 
গেছে, মৃখমগ্ুলও হয়তো প্রশান্ত কিন্ত .সছেনক্রাস্ত বিক্ষোভের অপহ্যয়মান্চিহও 
বর্তমান । 

সাধারণ দর্শক কীন্কে ইম্পাল্সিভ অভিনেতা বলত। তারা এই শবটা 
বাবহার করে ঘদ্দি এই বোঝাতে চায় ধে কীন্‌ নিজেকে হঠাৎ আবেগের হাতে 
সমর্পণ করতেন -পূর্বচিস্তা বা পরিকল্পন। ব্যতিরেকে. ত হলে তুল বলা হবে। 
কীন্‌ শিল্পী, এবং শিল্পে সম্ত কার্ধকারণ স্থনিয়ন্ত্রিত। একটা! বিশেষ মুহূর্তে 
হঠাৎ উদ্ধদ্ধ হয়ে ওঠ! -এইটাই তাঁরা বলতে চাইত বোধহয় । কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ 
সাচতন শিল্পী হঠাৎ উদ্ধদ্ধ হওয়ায় বিশ্বামী নন। তিনি জানেন সত্য কী, সেটা 
ধরতে পারেন তিনি, নিয়ন্ত্রণও করেন । পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতিবেকে কোন শিল্পের 
অনুপাত ঠিক রাখা সম্ভব নয়। সে ক্ষেতে অভিনেতা ত্রুটিপূর্ণ ইম্পাল্দেরই 
শিকার - শিল্প! নয়। কীন্‌ অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সজাগ দৃষ্টি রেখেই মহলা, 
দিতেন, লমণ্ত খু'টিনাটিকে ধরবার জন্যে । গলার কৃ তীর নিজের গানে তৃপ্তি- 
জায়ক ন। যনে হলে অবিরাম চেষ্টা চলত; চোখের দুটি, ছেছের ভঙ্গি ঠিক করতেন 
সবতক্ষগ-না তীর শিল্পবোধ তৃষ্ঠ হত । এবং একবার সেগুলো স্থনিয়ন্ত্রিত হলে আর 
কখনও তা পরিবর্থিত হত না । এই চেষ্টা, এই ধত্ু, এই কষ্ট করতেন বলেই শরীর 
যখন শক, ক্র তথ, তখনও অভিনয়ের লময় তার হক্ষতা! সবরাধাত ঠধ 


১৬. 


"তাল ধতি অপরিবন্তিত। 

শিল্পীর এই দৃর্হ প্রণে 1র সঙ্গে আপনার কি পরিচয় আছে? ক্সাপান থে 
শিল্পের শিল্পী এবং লমালোচক, উভয়ের কাছেই এট দাবি । 

কীনের অনেক ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন লিউইস্। ধিদ্ধ সেইসঞ্জে এ 
কথাও বলেছেন, দর্শকের উপায় ছিল না কীনের অভিনয়ের আবেগে অভিভূত 
হওক! ছাড়া। ক্রাটর কথ! তখন বেমালুম ভূলে হেত কিং] গুরুত্বই দিত না। 
তার কারণ ওথেলো, শাইলক বা ঠিচার্ড-বেশী কীন্কে দেখে তার গ্রচণ্ডতশয়, 
তার ছুঃখে, তার ঝোড়ো! আবেগের ছুর্দম এুকাশে জভিভত না হয়ে থাকতে 
পারা ধেত না। ৃ 

স্যালভিনির অভিনয় দেখতে-দেখতে কীনের স্বতি ভেসে আসছিল লিউই" 
সের মনে । শেষবারের মতো! কীনের ওথেলোর অভিনয় দেখার কথা উল্লেখ 
করেছেন তিনি; দেহের দিক থেকে অনেক প্রতিবন্ধকত! ছিল কীনের | বিশাল- 
দেহী তিনি নন; ম্যাকৃরেভির পাশে তাকে অকিঞ্চিংকর মনে হত । ম্যাক্রেডি 
সাজতেন ইয়াগে। । কিন্তু তৃতীয় অস্কে হখন ইয়াগে। তাকে উত্তেজিত করে তোলে 
ব্যঙ্গবিদ্পে তখন উত্তেজিত ওথেলোর বিক্ষোরণ ঘটে “৬1191 ৮৪ 547০ 5০ 
চ:০৮৪... | মনে হত যেন কীন্‌ কোন যাছুবলে বিরাট্দেহী হয়ে উঠেছিল, 
তখন ম্যাক্রেডিকে অতি তুচ্ছ মনে হচ্ছে তার পাশে । সেই শেষ-দেখ! অভি- 
নয়ের দিন কীন্‌ বাতে প্রায় প্গু, একদা তুলনাহীন কন্বর 'তখন অতিরিক্ত মন্ত- 
পানের ফলে কর্কশ -তা৷ সত্বেও এমন এক অপ্রতিরোধ্য ছঃখাহুভূতির প্রকাশ 
ঘটালেন যা কান্ায় ভেঙে পড়! নয়_-ফা যথার্থ পৌরুষবাঞক | 

এই কান্নার প্রসজে সাযালঙিনির কথা এনে যায় । “ওথেলো'র পঞ্চম অঙ্কে এসে 
তাকে আর ভাল লাগেনি লিউইসের | অবশ্থ একবার, ছ্থ্যা,- ভেলডিমোন। 
নিরপরাধ এ কথ! জানবার পর স্যালভিনির হৃতীক্র চীৎকারের সময় ছাতা।। 
লিউইসের মনে হয়েছে পঞ্চম অন্কে স্যালভিনির অভিনয় আতিকৃত এবং কম 
অন্থভূত ৷ বল! ভাল, ভাবনাটা যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। তারই ফলে অভিনয়ে গভীরতা 
এল না । এবং মেই্টাকে ঢাকতে গিয়েই ধেন খাড়াবাড়ির আশ্রয় নিতে হল । 
এ ষেন নববধূর রূপ দেখতে এসে তার অলঙ্কার দেখে ফেরা 

তীর অভিনয়ে গভীর ছুঃখান্ুতৃতির অভাব থেকে গেল । কষ্ঠত্বর বা! আবেগে 
কাম নেই, কান! চোখের জলে । বস্তুত, অন্বস্তিকর তার জলঙরা ছুই চোখ । 
বআআাবেগের মধ্যে কারা আর চোখের গলে ফালা, এ দুটো একেবারেই ব্বত। 

€ত 


শোঁক যেখানে গভীর, চোখের জল সেখানে নৈর্বাক্তিক হওয়াই বাছনীয় শিল্পের 

ক্ষেত্্ে। খাখুকরপার ফোন দাস নেই; অভিনেতার বেধমীর মধ্োই আমরা 

দ্নেখতে চাই ছুঃখের একটা! নর্ষগরনিক রূপ। যাজক প্যাশনের হধো সমস্য 

মানুষের দুঃখকে অন্ুঙ্ব করতে চাই । নিজেকে করুণ! করে নয়-বতই ভীষণ” 
হোক সে বাজিগত ছুঃখ, বাক্তিকে ছাড়িয়ে আধার আপনার কলের ছুঃখ যদি 

প্রফাণ পায় তবেই তার সার্থকতা, তার কারণ গ্রকাশমাধামই যে শিল্প । 

এ সব বাদ দিয়েও ম্যালভিনিকে গ্রথম দ্বেখার অভিজ্ঞতাকে লিউইস্‌ বর্ণনা 
করেছেন যে জীবনে একবার কিংৰ! দু-বারই এ দেখার অভিজ্ঞতা জন্মায় । এমন 
করে অচিনয়ের বিশ্লেষণ কে করতে পারে? যে অভিনয়শিল্পের আদি-অস্ত 
জানে সেই পারে -পারে “মেইজন' ষে এই শিল্পের সেবক ৷ কী অবস্থার মধ্যে এ 
শিল্প সম্ভব সেটাও মার জানা । 

আপনি ঘর্দি মনে করেন অগ্িনয়ট। শখের জন্য, তাহলে জানবেন তার 
সমালোচনাও শখের ছবে | আর দর্শকও মজার মজতে যাবে । নইংল আপনি 
নিশ্চয়ই জারি করবেন, আপনার শিলপন্থ্টির সমালোচনা শিল্প-পাগল মানুষেরাই 
করুক; যে জানে এ শিল্পের কষ্ট কী, স্খ.কিসে। দাবি দ্বাভাবিক যে আপনার 
শিল্পের দর্শক _ সংস্কৃতিবান্‌ রুচিবান্‌ হোক্‌। 


৫. 


আবেগ প্রসঙ্গ 


ছাপানে। নাটকের অন্তর্গত একটি চরিত্র স্থষ্টি করার অর্থ পে চন্িহটিকে ব। নেই 
মানুষটিকে রক্ত-মাংসের শরীর দ্ান। অর্থাৎ পেই চরিত্রকে মঞ্চে একজন অস্তি- 
নেতার মাধমে রূপদান। যেহেতু শন্টান্ত শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর সৃষ্টি উপকরণ” 
গুলো শ্বতত্ত্র, সে ক্ষেত্রে কাজটা কভিনয়শিল্প অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন । এ ক্ষেত্রে 
অভিনেতার স্থক্টি-উপকওণ পে নিজে, তাই কাজট! জটিল। কেননা অভিনেক্া 
একজন রক্ত-মাংসেক্ট মানুষ, তাকে পর একজনের ব্ক্ধিবরূপে প্রকাশিত হতে 
হুয়। চতিভ্রস্টি মানেই একজনকে আর-একজন হতে হয় । অভিনেত। ধেন মাটি 
তাকে একটা মৃত্িতে পরিণত হুতে হয়। এ সব কথা অভিনয়শিল্পের প্রাথমিক 
কথা। মাটি ভাল না হলে তা ছার! ভাল চরিত্রস্থষ্টি সম্ভব নয়। 

আমরা জানি, একটি চরিত্রক্টির উপায় সে কারণেই অভিনেতার মন, তার 
কল্পনার প্রসার বং অনুভব করার ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল | আমর! এও জানি 
যে'অভিনেতাকে এ কাজ করতে হয় বৃদ্ধি এবং হৃদয় দিকে । কোন একটাকফে বাদ 
দিয়ে এই শিল্পে স্যরি সম্ভব নয়। 

একটি চরিত্রে রপদানের প্রাথমিক পধায় চরিজটির সঙ্গে পরিচয় এবং শেষ 
পর্যায় চরিক্রটিকে অবস্ববদান অর্থাৎ রূপদান। মাঝখানে আছে চরিজ্রটির আবেগ 
অভিজ্ঞত1। এই আবেগ অভিজ্ঞতা কী 1 চরিজস্থতির প্রধান অথলগ্থন চরিআটির 
আবেগ অনুভব কর! এবং তা প্রকাশ করবার যোগাতা | তর্কের অবকাশ 
থাকলেও অভিনীত চরিজ্রের যূল পক্ষ ছল দর্শকদের আবেগমখিত কর] । 

আবেগ প্রকাশের বা স্থির পন্থা: প্রাচীনতম উপায়, হা বিবরণ পাওয়া 
যাচ্ছে ত৷ স্তানিঙ্সাভন্থি নির্দেশিত পথে ঘটেছে দেখতে পাচ্ছি । “স্বতির ফাধ- 
কারিত। সম্পর্ষে খ্তানিক্সাভতস্কি যা বলেছেন তায়ই অন্গুরীস পন্থা! অবলম্বন করে 
সফোরেসের ইল্সেকক্ট চরিজের দ্ধপদ্ধানকারী অভিনেতা সেট প্রাচীনকালে 
ওরেস্টেলের মৃত্যুনিত শোকের এবং দুঃখের আবেগ সত্য করে শ্রধাশ কববার 
জন্ত আপন লস্ভানের লমািক্ষে থেকে 'চিতাভ্য এবং ।ভগ্রাধার নিয়ে যঙস্ছলে 
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অবতীর্ণ ছয়ে এক অবিস্মরণীয় শোকের আবেগ প্রকাশ করেছিলেন। একটা! সত্য 
আবেগ অঙ্গুকরণের এ এক অভিনব পন্থা । 

আযরিত্ততলের শুতে অ্ুগ্ায়ী আমর। জানতে পারছি এই আবেগ প্রকাশের 
সুজ কী। তিনি বলেছেন, "055 11] ৮ 00090 00051710108 ভা?) 
00610561568 68061161006 0106 66118 60০5 150:65100  লিসেরোও 
(এ; পৃঃ ১০৬৪৩) প্রান একই কথা বলছেন -কলাকৌশলের দ্বারা আবেগ 
প্রকাশ কর] যায় না, জাবেগ অনুর করলে তবেই অন্তের মধ্যে আবেগ সঞ্চারিত 
কর] ঘায়। 

্যারিষ্ততল তার 'রেটরিক+-এ পনেরটি বিষ্চিন্ন আবেগের উল্লেখ করেছেন । 
এবং প্রাচীন ঘীক্‌ অভিনয়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই গ্রাথ- 
মিক অভিনয়ধারায় চরিব্রস্থটি করতে গ্রীক 'অভিনেতারা এটা অল্পুভব করতেন 
যে আযাকশন থেকেই আবেঠ্র উত্তব । আধুনিক কালে স্তানিক্সাতন্বি যে কথা 
রিশদষ্জাবে বলেছেন ত! আআ রস্ততল সেই প্রাচীন কালে একটু সরল করে অভি- 
নেতাদের আবেগ সৃষ্টির উপায় লম্পরে বলেছেন, 00 800 1156 6100901018 
20 80 50000. 00200166650 ০৫ 0105780160৮ সুসম্পুর্ণ বা বাধাপ্রাপ্ত ক্রিয়ার 
মধ্যেই জাবেগ কৃষি হয়। এছাড়াও তিনি শিল্পীর উদ্দেস্তে বলেছেন) “80510 
8850706 0156 ৮615 8000955 270 £6505155 9010:007805 6০ 07 
€7/00073 ০1005 8£6005, আবার বলেছেন, 11065 11] 02 20095 
০0311901776 1১0 01610561565 21961161006 002 152111085 0065 26 
7:95600” অভিনেতার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য । 

শিল্পন্থত্ির আলোচনায় আমর! লক্রেটিস্‌ এবং প্লেটোর অভিমত বিশ্লেষণ 
করে ঘঙ্গি সক্রেষ্টিস-এর মতকে স্বীকার করি তাহলে দেখব যে কেবলমাজ্জ 
গ্রারুতিক 'সাশীবাদপু হলেই চলে না! ভার সঙ্গে বিজ্ঞান এ বনুমীলনও স্মবস্তয- 
প্রশ্নোজনীক় ৷ পক্ষান্তরে ঘ্লেটোর অভিমত যে, কোন অজিত জানের প্রয্মোজন 
নৌ, পরার জান আর দ্মছুপ্রাপিত মলই যথেঞ্। 

আমকের মূগে কামর! ন্গপ্রেরণ। বা গেবানুতূতির ওপর লিষ্কর করতে পারি 
না। অন্থখোরণ। সম্পর্কে বল! খায় যে অনুপ্রেরণা হল আকপ্নিকতাবে অন্তরের 
অন্তন্থরে মা! জম আছে অনেকদিন দেকে, লাঙ্গোপনে লাম্িত ভার বছিং- 
গ্রকাশ। অহিনেদ্কার ক্ষেত্রে ব্বক্মাবপ্তই সে বহিঃ্রফাশ প্রয়োজনের দুহুর্ভে। 

/ক্লারেগ অঙর দিনে আমাদের নাটাপান্্রেও তর্ক দেখতে পাচ্ছি । ভরত 
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বলেছেন, যতদুর বস্তব অভিদেতাকে চরিত্রের আবেগ অন্থতব রে ভা প্রকাশ 
করতে হবে। পক্ষান্তরে বিশ্বনাথ তাঁর “সাহিত্যদর্পণে' বললেন, "অভিনেতার মধ্যে 
আবেগ উত্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয় লগ্ন, সে নির্দিষ্ট বিধি খঅন্থুযাক়্ী কৌশল দ্বার। তা 
প্রকাশ করবে | এ প্রায় গেনি দিদেরো! এবং ককেল্যার অষ্টাদশ এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর সুত্র । 

ধাই হোক্‌, আমাদের আলোচন। এই আবেগ সৃষ্টির পদ্ধাতি সম্পর্কে । এ কাজে 
সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজন প্রেরণ! । আবেগের প্রেরণ! । অবশ্যই এই প্রেরণা দৈবের 
হাতে ছেডে দেওয়া ধায় না। অভিনেত। বদি নিজেকে সচেতনভাবে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে তৈরি করেন তবেই তীর পক্ষে চরিগ্রের গভীরে প্রবেশ কর! সম্ভব। তখন 
প্রেরণ! তার বশীভূত হুবে। 

আবেগের একট! গ্রতিম গড়া অভিনেতার প্রাথমিক কাজ । এই প্রতিম! 
তার স্বতির অভিজ্ঞত। থেকে হৃষ্টি হয় । আবেগ সৃষ্টি হয় গত্তরের অন্তস্থলে। ওট। 
যেন জলাধার | এবং একজন অভিনেতা অনুশীলন করবে কী করে নেই জলাধারের 
সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী নলের মুখের কলটা খোল! ধায়। অভিনেতা মঞ্চে ঘ। কর- 
ছেন্ব অর্থাৎ তার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই এই আবেগ প্রকাশিত হয়ে ওঠে । মনের 
অবচেতনে যে স্বতি লুকিয়ে আছে তাকে চেতন ত্বরে নিয়ে আসতে হয় । তার- 
পর নাটকের ব৷ দৃশ্তের প্রয়োজন অস্থায়ী তাঁকে সাজিয়ে নিয়ে প্রকাশ করতে 
ছুয়। প্রকাশিত হয় ওই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে | তান্বিকরা বলছেন ঘি আবেগকে 
সত্য করে তৃলতে হয় তাহলে মঞ্চের ঘটনাম বিশ্বাম উৎপাদন করা অভিনেতার 
প্রথম কর্তবা। একটি ভূমিকায় যদি একবার সত বিশ্বাম স্মায় তাহলে এক 
মুহুর্তেই স্ঞায় এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে একটা আবেগের সৃষ্টি হবে। 

আবেগের সঙ্গে যুক্ত বাহিক ক্রিয়াগুলি ঘর্দি বিশ্বালের সঙ্গে কর] যায় তাছলে 
স্বাভাবিক এবং শ্বতঃম্ফুর্ত আবেগ তৃঙি হতে পারে। বড়-বড় কবিদের লেখায় দেখা 
যায় অতি লাধারণ ঘটনাকে ঘিরে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের বাধন। এবং তারই 
মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের আবেগকে উজ্জীবিত করবার নান! কৌশল । 
আবেগ প্রকাশের রীতিলীতিগুলি বখন যথা আয়ত করতে পারা যায় তখন 
যেকোন আবেগ-ুদূর্ত সম্পর্কে অভিনেতাঁঙ্ের দনোভ্ভাব জম্পূ্ণ বদলে যায়। এই- 
ভাবে ভিনেড়ার মনে আবেগ লঞ্চারিত হলে - ঘে যুহুর্তে সে কল্পনার ইসি 
পাবে সেই মুহুর্তে দর্শককে গে নাড়। ছিতে পারবে । গ্দাকশ্দিকতার 'ব' জথরাস্তি 
'্যাথেগ প্রকাশের কোন স্থান তাল অঞিনয়ে নেই.) 
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- "আবেগের ব্যাপারে, নাবল কথা হুল স্বতি। সে স্বৃতি অভিনেতার আত্মনিতরর 
হোক্‌ ব! অপরের লাহাষা পুষ্ট হোক -এ ছুয়ের যধ্য নত্যকারের পার্থকা নেই । 
স্থিতি দিয়ে অন্ভূতিগুলোক্ষে. ধরে রাখা, ক্মাবেগের মুহূর্তে সেগুলিকে ফিরিয়ে 
আনতে পারাই আসল সমস্য! । তখন দেহমন দিয়ে তাকে বিশ্বাস না করে কারো, 
উপায় থাকে না। শুধু প্রেরণাদীপ্ত অভিনয়ে এ কাজ বার-বার ঘটে না। ' * 
"অভিনয় আবেগ-বজিত হবে কিংবা প্রতি অভিনয়-রাত্রে সত্য আবেগ সি 
কর] উচিত কিনা, কেবল কলাকৌশল দ্বার আবেগের প্রতিমাট! গড়ে তোলাই 
আধুনিক অভিনয়ের অভিধা কিনা সে আলোচনা শ্বতন্ত্র এবং সম্ভবত এ তর্কের 
মীমাংসা কোনদিনই গবে না।' এই হ্ুজ্ধে স্তানিঙ্গাতখ্ষির “যান একর প্রিপে- 
ফ্লারল' থেকে একটি পরিচ্ছেদ “অভিনয়ে আবেগান্তৃতি”-র অনুবাদ এই আলো- 
চনায় সহায়ক বিবেচনায় সংযোজিত হুল। 


“স্থলে এসে দেখি দেয়ালে বিরাট প্ল্যাকার্ড, তাতে লেখা বিশ্বাস ও নত্যা- 
সভৃতি' । কাজ শুক হবার আগে, প্রাঁ়ই ধা করতাম, সবাই আমরা মারিয়ার 
হারানে। টাকার ব্যাগ খোজায় ব্যস্ত । পরিচালক ঘে তখন অর্কেস্ট্রায় বসে সব 
দেখছেন তা আমর! জানতেও পারিনি। হঠাৎ তার কথা শুনতে পেলাম,“তোমরী 
ধা করছিলে তার মধ্যে চমৎকাঁর আস্তরিকতা ছিল, সততা ছিল, নিজেদের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগা ছিল। স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় তোমাদের লক্ষ্য ছিল 
ভীক্ষ ও একাগ্র। এই ঘ্ধে যখাঘখ পরিকল্পন! রূপার়ণের প্রপ্াম তোমাদের, একে 
কী বলা যায়? শিল্প? না। এশিল্পনয়। এ হছলবাণ্তবর্তী। আমর! টাকার 
ব্যাগটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে আবার খোঁজ! শুরু করলাম । কিন্তু এবারে 
আর তেমন খুঁজতে হুল না, কারণ জিনিশটা একবার খুঁজে পেয়েছি । ফলে 
এবারে কিছুই আমাদের কর] ছল না। 

“ট্টসভ দমালোচনার ভঙ্গিতে বললেন. 'না | তোমরা ঘা করলে তার মধ 
ম। দেখলাম কোন উদ্দেস্ট, না পেলাম কোন প্রয়াস বা সত্যের আভাস । কিন্তু 
এরকম কেন গুল ? প্রধমবারে ঘা করেছিলে তার মধো বখন বাত্তবতা! ছিল তখন 
লেঁটাই আয় একবার কেন পারলে.ন1? আমরা টর্সভকে বোঝাবার চেষ্টা 
করলীম খে প্রথমবানে হারানো! ব্যাগটি খুঁজে পাওয়া “আমাগের দবকার ছিল । 
ছিতীগ্বারে স্গমরা আনতাদ, সে দরকার আর নেই 1 এর ফলে প্রথম্বারে, খা. 
ছিল বাস্যধত্তা, দ্বিভীয়বাঁযে ছাই হচ্সে ধাড়াল বাস্তবতার একটা অনথফরণ মা ।২ 
“ঠিক আছে? টর্টনভ. বললেন, 'িখ্যার বলে সত্য দিয়ে ু্ট! লাবাও, 


রি 


আবার । আমর! আপনি জানালাম। বললাম, কাজটা ঠিক অত সহজ নয়। 
খুব জোর দিয়ে বললাম, আমাদের তৈরি হতে হবে, অনুলীলন করতে হবে, দৃষ্ত- 
টিকে জীবন্ত করে তুলতে হুবে ...। “জীবন্ত করে তুলবে ? টর্টনভ-এর গলায় 
বিশ্ময়ের ন্থর : এইমাত্র তে। তাই করলে তোমরা ।, | 

অতঃপর, ধাপে-ধাপে, নান। প্রশ্ন আর ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে টর্টসভ আমাদের 
যা বোঝালেন ত৷ হল এই যে ঘা-কিছু আমরা করি তার পেছনে সত্য ও আস্থার 
থে বোধ থাকে তাকে ছু-ভাগে ভাগ ক্রা ঘায়। প্রথমটি গ্বত:স্ফুর্ভভাবে ঘটে 
(বা.হয়েছিল টাকার ব্যাগটা প্রথমবারে খোজার সময়) । ্বিতীয়াটিকে বলা 
ধায় সাজানো! ব্যাপার | তার মধ্যেও সত্য ব্বাছে, কিন্ত সে সত্যের জন্ম কল্পনার 
ক্ষেত্রে, শিল্পের রপকথায়। | 

, “এই দ্বিতীয় পর্ধে লার্থক লক্ষ্য পৌছবার জন্ত তোমাদের একটা কল্পিত 
জীবনের ক্ষেত্রে নিজেকে তুলে আনতে হবে | সেখানে এমন একটা দৃশ্য তোমর। 
রচনা করবে কয়েক মুহূর্ত আগের বান্তবতার সঙ্গে রপরেখায় ধা সদৃশ । সাধারণত 
ব্যবহারিক জীবনে খ্ামরা তাকেই সতা বলি যার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ, ঘে কোন 
লোক তাকে জানে । পরস্ধ মঞ্চে এই মতা কোন প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের ব্যাপার নয়। 
এটা, ঘা! হতে পারে, তার একটা সমাক্‌ বোধ ॥ 

"গ্রিশা তর্কের মেজাজে বলে উঠল, “মাফ করবেন, আমিতো বুঝতেই পারি না 
থিয়েটারে, যেখানে সবকিছুই কৃত্রিম, শেক্পপীয়ারের নাটক থেকে শ্তরু করে আত্ম- 
হত্যার জন্যে ব্যবহার করা ওখেলোর কাগজের ছোরাখানি প্বস্ত, দেখালে, বান্ত- 
বতা', সত্য, এ নব প্রশ্ন ওঠে কী করে?' 

"প্রায় একট। আপসের ভঙ্গিতে টর্টনভ বলজেন, 'ছোর] ইম্পাতের ন! হয়ে 
কাগজের হল কেন, তা! নিয়ে অথথ! মাথা ঘামাবার'দরকার নেই । ওটাকে নকল 
বলার অধিকার নিশ্চয়ই তোমার আছে। কিন্ত আরে একটু এগিয়ে, সমত্য 
শিল্পকেই যদি তুমি মিখো বলে চিহ্নিত কর, থিয়েটারের জীবনকে যদি বল 
বিশ্বাসের অযোগা, তাহলে. তোমার দৃষ্টিকোণ পাল্টাতে ছবে । থিয়েটারে হেট 
আসল কথা সেটা এ নয়'ঘে ওথেলোর. ছোরা ইন্পাত কিংব কাগজ সের 
তৈরি। আসল কথা হল, জাহ্াহত্যার অনিবারধতা প্রমাণ করতে পারে যেশিকী 
তাঁর একাস্ত হদরাহুসৃতি। ওখেলোর ভূমিকায় অভিনয় করছে যে রক্তমাংসের 
াজষ,-ওখেলোর মতে! পরিবেশে পড়লে, হাতে, কাগজের বধলে ইল্পাততর ছোর। 
থাকলে নে কী করতে পারত সেটাই আসল কথা। .. মক দানের চারপাশে 


কর 


বাশ্যিবতার থে অস্থি, আমাদের 'অন্ুভূতির জঙ্ত একটা পশ্চাত্পট রচন। ছাড। 
তার সঙ্গে শামাদের আম কোন সম্পর্ক নেই। 

“থিয়েটারে বাস্তবতা বলতে আমর বুবি সৃতি মৃহ্র্ঠে যে নাটকীয় বাত বত” 
ফে অভিনেতা বাবছার করতে পারেন । শুরুতে যে-কোন নাটক এবং তার দৃষ্ঠ 
-পটের বাস্তব্ভার দিক ও কল্পনার দিক নিজেয় 'মনের মধো ভালভাবে বুঝে নেবার 
চেষ্ট! করবে। ঘতক্ষগ পর্যন্ত ভোমার সত্যের বোধ তৃষ্ঠ না হয় এবং তোমার 
চুভূতির সতাতা। সম্পর্কে প্রত্যয় না জন্মে, ততক্ষণ কল্পিত পরিবেশ এবং ঘটনা" 
বলিফে জীবস্ত করে তুলবে । এফেই বলে অভিনীত চরিত্রের যোগ্য হয়ে ওঠা 

“আমি টর্টগন্ছের বক্তব্য সম্পর্কে নিঃনংশয় হতে চাইলাম । তাই ছু-একটি 
কথায় তার বক্তব্যের সারাংশটি জানাতে অনুরোধ করলাম । তিনি উত্তর দিলেন, 
“মঞ্চে তাকেই সত্য বলব, যা! আমর! আন্তরিকভাবে বিশ্বাম করতে পারব, নিজে- 
দের মধ্যেই হোক আর সহকর্মীদের মধ্যেই হোক । আমাদের বিশ্বাস থেকে 
মত্যকে আলাদ1 কর! ঘায় না। তেমনি সত্য থেকেও আলাদা কর! যায় না 
বিশ্বাসকে । এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির ফোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। 
তেমনি এই ছুটিকে বাদ দিয়ে তোমাদের অভিনয়ে প্রাণসঞ্চার কর! কিংব। কিছু 
সৃষ্টি করা অসন্ভব। মঞ্চে যাঁকিছু ঘটে, অভিনেতার কাছে, সহশিল্পীর এবং 
দর্শকের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠ! চাই । সত্যিকার জীবনে য৷ দেখি তার 
লঙ্গে মঞ্চে কস্থস্থৃত জীবনের সাদৃশ্ব-নভাবনায় আমাদের যাতে বিশ্বাস জন্মে,তার 
জন্ভে প্রেরণ! চাই । 'অঙ্ভূত আবেগ এবং অভিনীত ঘটনাবলির সততায় পরিপূর্ণ 
বিশ্বাল আমাদের প্রতিটি মুহূর্তকে সম্প স্ত করে তুলবে ।' 

“াজকের পাঠ শুরু হল পির্দেশকের এই কথায়: “মোটামুটি তোঙ্কাদেব 
আমি বুবিয়েছি কৃজনশীলতায় সত্যের কী ভূমিক1 থাকে । এবারে, এল, এর 
উল্টো দিকট নিয়ে আলোচনা কর! বাঁক । সত্যের যে বোধ তার মধ্যেই 
অপতে]র বোধও নিহিত থাকে । এর অস্কুপাতের অবনত কমসবেশি হয়। মনে কর, 
একজনের ক্ষেত্রে লত্যের বোধ শতক ৭৫, অসত্যের যোধ শতকর। মাত্র ২৫। 
কারুর কষে এর উল্টো, কিংব' প্রতি ভাগেই শতকর| মা ৫” | ছুটি বোধকে 
এট থে আমি আলাম! করে ফেলেছি এতে তোময়। কফি অবাক হছে? কিন্তু 
আমি কেন করছি জান ? 

“নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: 'এমন ফিছু 'ভিনেত। 
পাছে ধার] তোঁযাবের খতে। কঠোর লত্যদি। হতে গিগ্কে বিজেদের অজানে এত 


১০ 


বাক্ঠাবাড়ি করে ফেলে যে সেটা মিখ্যার নামান্তর হয়ে গড়ায় । লত্যেয গ্রতি 
তোমাদের পক্ষপাতিত্ব এবং মিথ্যার প্রতি বিতৃষ্ণাকে কখনও অনেকখানি বাড়িয়ে 
তুলো না? তাতে সত্যের খাঁতিরেই পত্যকে তোমরা অবথা অতি করে 
তুলবে এবং সেটা হবে চূড়ান্ত মিথ্যা । কাজেই সংযত পক্ষপাতহ্থীন হবার চেষ্টা 
করবে । থিয্লেটারে ততটুকু সত্য তোমাদের প্রয়োজন যতট্কুতে তোমর। খস্থা 
রাখতে পার । যুক্তিসঙ্গতভাবে বিচার করতে পারলে যিখাকেও তোমার কিছু 
কাজে লাগাতে পার । সঠিক মান্জ। নি্দিই্ করে দিয়ে মিথ্যা তোমাদের বলবে, 
কী তোমাদের কর। উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে সামান্ত একটুখানি কুটি ব্যবহার করে 
একজন অভিনেতা স্থির করতে পারবে কোন্‌ লীমারেখার বাইরে তার পদক্ষেপ 
ত্ন্ছচিত ।, র 

“ঘখনই তোমার! সথজনঈীল কিছু করবে এইভাবে নিজেকে পরীক্ষা করে নেওয়। 
তোমাদের বিশেষ প্রয়োজন । শ্বেচ্ছায় হোক ব। না ছোক্‌, বিট দর্শকমণ্ডল!র 
সামনে দীড়িয়ে অনেক অহেতুক প্রয়াস ও অঞঙ্জভঙ্গি করবার একটা! প্রবণতা 
অভিনেতার মধো দেখা যাম। এ সত্বেও যতক্ষণ অভিনেতা ফুট্ুলাইটের সামনে 
থাকে, যা-কিছুই করুক, তার মনে হয় যেন ঠিক যথেষ্ট করা হয়ে উঠল না। এর 
ফলে আমর! অভিনয়ের আতিশধ্য দেখি, কোন-কোন ক্ষেত্রে যা শতকর। নব্বই 
ভাগ। তাই মহলাকাঙ্সীন তোমর। মাঝে-মাঝে আমাকে বলতে শুনবে, "শত" 
কর। নব্বই ভাগ কেটে দাও ।; 

“তোমরা যদি জানতে আত্মসমীক্ষার কী বিরাট প্রয়োজন ! অভিনেতার 
অজ্ঞাতসারে এই আজ্মসমীক্ষার পর্বটি অবিরাম চলবে, তার প্রতিটি পাক্ষেপকে 
যাচাই করেনেরে। কোন অভিনেতার একটি মিথা। ভঙ্গি কিংবা অভিনয়ের আপাত 
-বৈসাদৃষ্ যদি চোখে আছগুল দিয়ে দেখানো যায়, তবে সাগ্রহে সেই তিশধ্যকে 
সে ছেঁটে ফেলবে । কিন্তু নিজের ভেতর থেকে প্রতায়ের বোধ না জন্মালে সে 
কী করবে? একটা ভুল শুধরে নিয়েই গার একটা ভূল সে করবে না, এ গ্যারাটটি 
কে দেবে? তাই ব্যাপারটি অন্য দিক থেকে বিচার ক্ষরতে হবে । মিথ্যার নিচে 
দতোর একটি বীজ বুনে দিতে হবে, কালক্রমে ঘ! এ মিথ্যাকে উপড়ে ফেলবে, 
যেমন দ্বিতীয় একপারি দাত শিশুর ছুধের দাতকে নিধূ্প করে দেয়। 

"এইসময় কিছুক্ষণের জন্ত নির্দেশককে ধিক্কেটারের ফাজে বাইরে যেতে হওয়ায় 
ছাত্রদের ভার পর্ডল সহকারী নর্দেশকের হাতে । ফিরে এসে টর্টসভ এজন 
অভিনেতার ফখ। আমাদের ধলজেন। এই জভিনেতার এক অসাধারণ ক্ষমত। 


খও 


ছিল ধাতে অন্ান্ত অভিনেতাদের কাজের লমালোচন! করতে পারত । ছথচ 
নিজে অভিনয় করার সযক্স এ ক্ষমত। লে ছারিয়ে ফেলত | বিশ্বাম করা ঞ্ঠিন 
ধে সহ-অভিনেতাঁদের অভিনয় সম্পর্কে এই মুহূর্তে এমন যায় চুলচের। বিচার, 
পরমুহূর্তে নিজেই লে ওদের চেয়ে অনেক খারাপ ভুঁল-চুক করে ফেলত। সত্য 
ও মিথা। সম্পর্কে দর্শক হিশেবে তার যে অনুভূতি, অভিনেতা। ছিশেবে সে অ্ু- 
ভূতির মধ্যে অনেক ব্যবধান । এই বৈচিজ্রযটি অভিনেতাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা 
যায়। 

“আজ নতুন একট। খেলার কথা আমরা ভাবলাম। আমর। স্থির করলাম মঞ্চে 
এবং সাধারণ জীবনে আমাদের প্রতোকের মধো ঘে মিথ্যাচার বয়েছে, তাআমর! 
লক্ষ করব। স্কুলের স্টেজ তখনও সাজানো হয়নি, সবাই বারান্দায় অপেক্ষ। করছি। 
হঠাৎ মারিয়। প্রচণ্ড সোরগোল তুলল তার চাবি হাবিয়ে গেছে । অমরা পবাই 
চাৰি খুঁজতে লেগে গেলাম । গ্রিশ। মারিয়ার সমালোচন। শুরু করল। বলল, “তুই 
এমন ঝুঁকে দ্লা"ডয়েছিস ধে মনে হচ্ছে চাবি খোজাব জন্য নয়, আমাদের দেখ- 
বার জন্য ওরকম কবছিস।' সঙ্গে-সঙ্গে লিও, ভামিলি, পল এবং আমিও কিছু- 
কিছু মন্তব্য করলাম এবং চাৰি খোজার কাজ থেমে গেল। সেই লময় নির্দেশকের 
গলা কানে এল ৷ খেলার মাঝখানে তিনি আমাদের ধরে ফেলেছেন জেনে একটু 
খারাপ লাগল । 

“সবাই তোমরা] দেয়াল ঘেষে বেঞ্চিতে বসে পড়ঃ আর তোমরা ছু-জর, 
মার্ক! এবং গোনিয়া, ঘবের এধার থেকে ওধারে হাটতে থাক । না, না, ওরৰ ম 
করে নয়ন 1, অমন করে কেউ হাটছে ভাৰতে পার ? গোড়ালিছুটো ভেতবে নাও, 
লাঙ্গল গুলে বাইরের দিকে | এবারে - তোমার হাটু ভাঙছ না কেন? কোমর 
অমন শক্ত ছয়ে আছে কেন? খেয়াল কর । তোমার দেহের ভাবকেন্ত্র কোথায়? 
হাটতে জান না ? অমন টলমল করছ ফেন ? আহ! হা, দেখ কোথায় যাচ্ছ । 

“ওর ছু-জন যত চেষ্ট| করে টটসভ ততই গালাগালি করেন । আব ওর 
গালাগালি যত বাড়ে ওতই ওদের ন্সাত্ববিশ্বাস কমে ঘায়। শেষ পর্যস্ত এমন হল 
যে ওর। কোন্টা পা আর কোন্ট। মাথা, এ বোধ পর্যস্ত হারিয়ে ঘরের মাঝখানে 
থেখে গেল । নির্দেশঝে র দিকে তাকিয়ে দেখি একধানা রুমালের আড়ালে তিনি 
আগ্াণ তার হাসি লুকোবার চেষ্টা করছেন। তখন সবাই আরা আসল 
ব্াপারটি বুঝতে পারলাম । 

"মেয়ে দ্-জনকে টর্টসভ বিজ্ঞান বরলেন: “এবারে বুঝলে তে! দ্যানঘেনে 


হু 


'খমালোচক একজন ক্মভিনেতাষে কত উদভ্রন্ত কতখানি অসহায়'করে তুলতে 
পারে? 'লত্যকে খুঁজে পাবার জগ হতটুকু দরকার ততটুকুই মিথ্যাকে খুঁজবে । 
ভূলে যেয়ে! না নির্দয় সমালোচক মঞ্চে যতখানি মিথ্যার কৃষ্টি করতে পারে তত- 
খানি আর কেউ পারে না, কারণ যে অভিনেতাকে সে সমালোচনা করছে সে 
নিজের অজ্ঞাতসারে সঠিক রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সত্যকে এমনভাবে অতিরঞ্জিত 
'করে যে তা মিথ্যার নীমাস্তর হয়ে ঈাড়ায়। নিজেদের মধ্যে এমন একজন সমা- 
লোচক তৈরি করবে ষে প্রা, ধীর এবং সহাঙুত্ঠতিশীল। এমন সমালোচক 
শিল্পীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু । . তুচ্ছ খুটিনাটি নিয়ে উত্যক্ত না করে ষে তোমার অভিনয়ের 
সারাংশগ্লো লক্ষ করবে । ৃ 

“আর-একটি কথা । তোমাদের সত্যান্ছভূতি দিয়ে প্রথমেই তোমরা ভাল 
দিকগুলে! দেখবার চেষ্ট। করবে । অন্যদের কাজ বিশ্সেষণ করবার সময় তোমাদের 
ভূমিকা হবে একখানি আয়নার । এবারে সতভাবে বলবে যা! তোমরা দেখলে 
এবংশুনলে তাতে তোমরা বিশ্বাস কর কিনা । বিশেষ করে থে মুহূর্তগুলো তোমা 
-দের সবচেয়ে বিশ্বামযোগ্য মনে হবে সেগুলে। নির্দিষ্ভাবে উল্লেখ করবে । 

“প্রসঙ্গত নির্দেশক অভিনয় এবং ভ্রমণের মধ্যে একটি সারৃষ্ঠের উল্লেখ কর- 
লেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কোন দীঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে? 
ষদি থাকে তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই হনে আছে যে তোমাদের কনুভূতি এবং 
দেখ, এ ছুয়ের মধ্যে একের পর এক অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মঞ্চের বাঁপারটাও 
তাই। ৰাহাত যতই আমরা এগিয়ে যাই, .দখি প্রতিমূহূর্ঠে নতুন এবং ভিঙ্জ ঘটনা, 
ভিন্ন মেজাজ, ভিন্ন পারিপান্থিক এবং প্রযোজনার বহিরজ । অভিনেতা নতুন 
মান্গষের সংস্পর্শে এসে-তাদের জীবনের অংশভাগী হয়। 

“এই কার্যক্রম নবক্ষেত্রে অভিনেতাকে নাটকের মধ্যে পুরোপুরি জড়িয়ে 
ফেলে। যাত্রাপথ তখন তার এমন' সহজ হয়ে ওঠে ষে তাকে পথভ্রষ্ট কর যায় 
না। তাই বলে, এই পথটি কিন্তু তার ভিতরকার শিল্পীকে প্রবুদ্ধ করে ন।। 
নাটকটি তাকে জীবনের যে অস্তনিহিত পরিবেশে নিয়ে যায় সেই পরিবেশ তাকে 
ক্বনেক বেশি আকষ্ট করে । তার ভূমিকায় বা-কিছু সুন্দর, কল্পনায় সেখানে যে 
পরিবেশ রচিত, এবং এগুলি ভার মধ্যে যে ন্মস্ুভূতির সঞ্চার করে, তাকে সে 
ভালবেসে ফেলে । ভ্রমণকারীদের, মতো অভিনেতাও তার গন্ধবাস্থানে পৌঁছতে 
অনেক বাস্তাধ মন্ধান, পায় ; ষেমন. একদল তাদের ভূঙগিকাকে মন দেডু দিয়ে 
| বুঝে.এর রাইরের কাঠাোটিকে অভিনয়ে ইবছ তুলে ধরতে পাকে; আর একদল 


০০০৫ 


নান! কলাফৌশলে নিজেদের সাজিয়ে নেয় এবং এমমভাবে অআতিনগর করে থে 
পুরে বাপারট। এক্ষট! কেনাবেচীর মতো, আরেকদল 'অভিয়ের নামে কেডা 
ঢঙে লিয়ল বত! দেয় এবং অন্ত একদল অভিনয়ের যাধামে ভততরক্জের সাষনে 
নিজেদের জাহির করে। 

“ভুল পথে যাতে চলে না যাও তার জন্যে তোমরা কী কবে? তোমাদের 
পথের প্রতিটি জংশনে একজন করে পাকাপোক্ত, মনোযোগী, নিয়মাহ্বর্তী 
পিগন্তাল ম্যান'-এর বাবস্থা করবে । এই সিগন্তাল ঘ্যান হল তোমাদের সত্যা 
হুতভৃতি, যা তোমাদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সহযোগিতা! করে ভোমাদের সঠিক 
পথে চালিয়ে নেবে। 

“এর পরেই প্রশ্ন আনবে আমাদের পথ যে তৈরি হবে তাতে কী-কী উপ- 
করণ থাকবে? প্রথমে মনে হতে পারে ষে সতাকারের আবেগ ছাড়। আর কী 
আমরা .ব্যবহার করতে পাকি? অথচ আছ্মিক উপকরণ কিন্তু যথেষ্ট কার্যকরী 
নয়। আমাদের কায়িক উপকরণও প্রয়োজন হয়। 

“যা-হোক্‌, বাঞ্ছিক কার্যক্রমের চেয়েও ঘা! বেশি দরকারি তা! হল এ কাধ- 
কমের নিহিত সত্য এবং সেই লত্যে আস্থা । কারণ যেখানেই সত্য এবং আস্থা 
আছে, লেখানেই তোমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে তোমরা খুঁজে পাবে । 

'সাধারণ ছোট একটি ভূমিকায় একে পরীক্ষা করে দেখতে পার। এ ভূমিকায় যদি 
তোমাদের সত্যি বিশ্বাস থাকে, তবে দেখবে, এক মূহুর্তে স্বজায় এবং অঅতাস্ত 
খ্বাতাবিকভাবে একটি আবেগের সি হবে। , 

“যত হ্বপ্বস্থাধী ছোক্‌, এইধরনের মুহূর্ত গুলিক্কে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে 
হয় | মঞ্চের অভিনয়ে, শান্ত সংঘাতহীন পর্বে যেমন, তেমনি নটিকীয় বিষোগান্ত 
পর্বে এই মূহূর্তগুলির তাৎপর্য সমধিক ৷ এর দৃষ্টান্ত খোজার জন্য খুব বেশি দূরে 
যাবার দরকার নেই | আজকের পাঠক্রমের খিতীয় পর্ধে তামরা কী করছিলে 
ভেবে দ্বেখ। ছুটে গিয়ে ফায়ার প্লেস থেকে এক বাঙ্ডল নোট তুলে ক্মানলে, 
বো গবেট লোকটির জান ফেরাতে চেষ্টা করলে, ডুবন্ত শিশুটিকে বাঁচাতে 
ছুটলে। 

"এগুলো লরই তে। বাহিক ছ্িয়াকাণ্ডের একটা কাঠামো ঘার মধ্যে স্বাভা- 
বিক ও বুক্ষিলংগত্থ ভাবে তোমর| তোমাদের অভিনীত চগিত্রের বাইরের জীবন- 
টিকে গড়ে তুলতে চেয়েছ। এর আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই । বেড ন্যাক্বেধ তার 
টযাজেডির চরমপর্ধে কী হরছিলেন ? খুব লাধারধ কাজ । তার হাত খেখে গে 


-করছিলেন? খুব সাধারণ কাজ। তার হাত থেকে রক্তের একটা দাগ তিনি 
ধুয়ে ফ্লেছিলেন।” . 

“কালক্রমে তো তোমরা দেখবে ঘে বাস্তবজীবনেএ আবেগের একটি বিরাট 
মুহূর্ত হয়ত কতগুলি সাধারণ, অকিঞ্চিৎকর, স্বাভাবিক কাধকলাপে চিহ্নিত হয়। 
ভেবে দেখ, তোমাদের কোন প্রিয়জন বোগাক্রান্ত-হয়ে মৃত্/শধায়। একটি 
নিরতিশয় বিষাদের মুহূর্ত । তখন, এ মুহূর্তে, 'মবঙ্যুপথযাত্রীর স্ত্রী'ব1 ঘনিষ্ঠ বন্ধ 
কী করছে? ঘরে যাতে গোলমাল ন। হয় তার ব্যবস্থা করছে, ডাক্তারের নির্দেশ 
পালন করছে, রোগীর শরীবের তাপ নিচ্ছে, কম্প্রেস লাগাচ্ছে । মৃতুর সঙ্গে 
সংগ্রামে এই সব ছোট-ছোটি কাজগুলে! বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করছে ।" 

“শিল্পী ছিশেবে আমাদের এই নত্য উপলব্ধি করতে হবে ষে ছোট-ছোট 
বাহ্িক কার্যকলাপও যখন একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধো অন্ুপ্রবিষ্ট হয় তখন 
আমাদের আবেগকে প্রভাবান্থিত করে এঁ কাধকলাপগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
ওঠে । রক্ত ধুয়ে ফেল্লার কাজটি লেভী ম্যাক্বেখকে তার উচ্চাকাজ্ষ। পরিতৃপ্ত 
করায় সাহাষ্য করেছিল। তার একক সংলাপের মধ্যে তোমরা যে দেখ ডান- 
কান-এর মৃত্যুর স্বৃতি রক্তের একটি দাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বারবার ঘুরে-ঘুরে 
আসছে, সেটা নাটকের কোন আকন্মিকতা নয় । একটি ক্ষুত্র বাহিক ক্রিয়! এক 
প্রকাণ্ড আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য কুচনা করছে , মনের একান্তে ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম 
চঙ্লছে তা একটি বাহিক ক্রিঘ্লার মাধমে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে ।” 

“কোন অভিনেতাকে ঘর্দি বল। যায় যে তার ভূমিকাটি নানা মনস্তাত্বিক 
ক্রিয়াকলাপ ও বিষাদের গভীরতায় পুর্ণ, তাহলে সঙ্গে-সঙগে নিজেকে লে ছুখড়ে 
ফেলবে, তার আত্মার চারপাশ খুঁড়ে-খু'ড়ে নিজের বোধকে সে প্রহারে জর্জরিত 
করে তুলবে। কিন্তু তাকে যদি হু-একটি লমস্য৷ দিয়ে বল। হয় এগুলি সমাধান. 
করে বেশ আকর্ষণীয় আবরণে গুছিয়ে রাখতে, তাহলে কিন্তু নিশ্চিতভাবে কাঁজ- 
গুলি করতে সে লেগে যাবে : যা করছে তাতে ব্যাপারট। মনস্তাত্বিক, বিয়োগাস্ত 
বা! নাটক কোন্ট! হল, এ সব নিয়ে একবারও সে আতঙ্কিত হবে না বা! গুরুতর 
চিন্তায় আবিষ্ট হবে না।” 

“আবেগকে এইভাবে বিচার করতে পারলে সবরকমের জবরদন্তি এড়ানে? 
ঘায় এবং এর ফল হয় ব্বাভাবিক, স্বত:ন্ফুর্ত ও সম্পূর্ণ | বন্ধ-বড় ববিদের লেখাক 
দেখ! যায় অতি সাধারণ ঘটলাকে ছিরে নান! গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের বাঞ্না ৰং 
তারই মধ্যে লুকিয়ে বয়েছে আমাদের আবেগকে উজ্জীবিত করবার নান 
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প্রলোজন । 

“ধুৰ উচুতে উঠতে হলে অভিনেতাফে তার ছুল্গননীল শক্তি ঘখাসস্ভব বাড়িয়ে 
তুলতে হয় । কাজটি শক্ত । আপন ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালনের ক্বাতাবিক ক্ষমতা 
ন! খাকলে রী করে সে মননলীলতার এ পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে খেতে পারবে? 
সৃজনঙীলতান্ন ঘে শক্তিতে এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব তাঞ্চে জোর করে 
নিষ্কে আব! যায় না। খদি কোন অন্বাভাবিক উপায় গ্রহণ কর তাহলে দেখবে 
তোমরা “ভুল রাস্তায় চলে গেছ । সেখানে সহজাঙখি আবেগের বদলে “তামর। 
নাটকীয় আবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছ । সহজ পথটাই পরিচিত, বহ্ুব্যবহ্থত এবং 
বাস্ত্রিক । সে পথে সবচেয়ে কম বাধা ।” 

“বিয়োগাস্ত নাটকের তভূর্মকায় নিজেকে তৈরি করবে ন্বাযুকে গীড়নন! করে, 
হতশ্বাস না হয়ে, কোন জবরদন্তি বা আক্ম্মিকতার আশ্রয় ন৷ নিয়ে। ধীরে-ধীরে, 
যুক্তি *ংগততভাবে, বাহিক ক্রিয়ংকলাপের অঠিক প্রচ্জোগে, এবং এগুলিতে আস্থা 
রেখে এগোতে হবে । এইভাবে আবেগ প্রকাশের পীতিনীতিগুলি হখন ঘথাহথ 
আয়ত্ত করছে পারবে তখন বিষাদকিষ্ট মুহূর্ত সম্পর্কে তোমাদের মনোভাব সম্পূর্ণ 
বদলে ধাবে । এগুলি আর তোমাদের আতঙ্কিত করবে না ।” 

টর্টস5এর কথ। শেষ হ'ল কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপচাঁপ। ঞ্রি*1র তর্কে অরুচি 
নেই । তাই হঠাৎ সে বলে উঠল : “কামার কিন্তু মনে হয় শিল্পীর! মাটির উপরে 
ছুটে বেড়ায় না । মেঘের উপর উডে-উড়ে চলে।” অল্প ছেসে টর্টঘভ বললেন; 
“তোমার উপমাটুকু আমার ভাল লাগল | একটু পরে ও-ব্যাপারটায় আসছি ।” 
আজ ক্লাসে আমাদের মনত্বাত্বিক পদ্ধতির কার্যকারিত? সম্পর্কে আমি নিঃসংশয় 
হুলাম। বাত্তবে এর প্রয়োগ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম । আমাদের এক সতীর্থ, 
ভাশ', ব্রাণ্ড (8:80) থেকে একটি দৃষ্ঠ অভিনয় করল পরিত্যক্ত শিশুর সেই 
দৃশ্তটি। সংক্ষেপে ঘটনাটি ছিল এইরকম ' একটি মেয়ে বাড়ি ফিরে দখে দরঞ্জার 
লামনে কেউ একটি শিশুকে ফেলে গেছে। প্রথমে সে ভযানক ভেঙে পড়ল । তার 
পর কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে সে ঠিক করে ফেলল শিশুটিকে সে পালন করবে । 
বি্ভ রগ শিশুটি তার কোলে মার! গেল। 

“এইধরণের মৃষ্, যাতে বাচ্চাদের ব্যাপার রয়েছে, ভাশাকে খুব বেশি করে 
নাড়া দিত, কারণ ওর নিজের বিবাহিত জীবনে একটি শিশুকে ও হারিয়েছিল। 
বথাট। কানাধুষায় ক্মামার কাছে এসেছিল । কিন্ত আজ এ দৃষ্টে ওর অগিনগ 
দেখে কাহিপীটির পতাত্তায় পামার কোন সন্দেহ রইল না। অভিনয়ে লর্ব্ষধ 
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ওর ছু-চোখ বেয়ে ছল পড়েছিল। যে কাঠের ছড়িখানিকে ও বুকে জড়িয়ে ধরোছল, 
গভীর মমতার অভিব্যক্তির ফলে সেখানি আমাদের কাছে একটি শিশুর রূপ 
পরিগ্রহ করেছিল। তারপর খন শিশুর মৃত্যুর মূহূর্তটি এল, ভাশার গভীর 
ভাবাবেগে অভিভূত অবস্থার পরিণাম চিন্তা করে নির্দেশক দৃষ্টি থামিয়ে দিলেন। 

“খুশি হয়ে টর্টদভ বললেন: “এবারে দেখলে তো! প্রেরণায় কোন্‌ হাট সম্ভব । 
এর জন্চ কোন আঙ্গিকের দরকার নেই। প্রকৃতি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন 
বলেই আমাদের শিল্পের রীতিনীতির সে এমন নিশ্চিত সাধৃজ্য ঘটে । কন্ত 
ঠিক এমনাট রোজই হবে, এ তোমরা ধরে নিতে পার না। কোন একদিন এ 
বিশেষ প্রেরণা কাজ না-ও করতে পারে, আর সেদিন... 

“ভাশা বলে উঠল : “না॥ না, নিশ্চয়ই করবে",আর, কথাট। বলে ফেলেই, পাছে 
প্রেরণার ব্যাপারটা হারিয়ে যায়, তাই সে দৃশ্যটি আবার শুরু করে দিল। প্রথমে 
ওর ন্নায়ুর কথা ভেবে টর্টসভ ওকে থামাতে চাইলেন । কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা 
গেল ও নিজেই থেঘে গেছে,কারণ কিছুতেই আর কোন কিছু করছে পারছে ন1। 

"ট্টসভ বললেন : “এবারে তুমি কী করবে? দলের .ঘ ম্যানেজার তোমাকে 
কাজ দের়েন তিনি তো! চাইবেন যে শুধু প্রথম "অনুষ্ঠানটি নয়, পরপর সবক'ট 
অনুষ্ঠানে সমান সার্কতার সঙ্গে এ দৃশ্যটি তৃমি অভিনয় করবে। কারণ, তা না 
পারলে প্রথম রানির সার্থক অভিনয়ের পরেই নাটকটি বন্ধ হয়ে যাবে ” 

“ভাশ। বলল : “ন। | একবার কেবল একটু অন্জ্রভব করতে পারলেই আমি 
ভাল অভিনয় করতে পারব ।” 

“বুঝতে পারছি তুমি সরামরি তোমার আবেগের কাছে পৌছতে চাইছ। 
বেশ তো সে তো ভাল কথা৷ । একই আবেগকে বারবার ফিরিয়ে ' আনবার এমন 
পাকাপোক্ত কোন ব্যবস্থা করতে পারলে নিশ্চয়ই চম্থকার হৃত সেটা । কিন্ত 
উচ্ছবাল ব। হদয়বৃতিকে তে! এভাবে বেঁধে ফেলা যায় না। আঙলের ফাক দিয়ে 
জলের মতো তা গড়িয়ে ধায়, আর সেই কারণে, তোমাদের ভাল লাগুক আর 
নাই লাগডক, আবেগ গ্রতিষ্ঠার জন্য কাধকর কিছু পদ্ধতির প্রয়োজন ।” 

“এত আলোচনার পরও আমাদের ইবসেন-অন্ুরাগী সতীর্থ অভিনয়ে 
বাহক প্রক্রিয়া ব্যবহারের প্রয়োজনকে প্রবলভাবে দ্মন্বীকার করল। অভিনয়ের 
বিভিষ্ধ রীতিপদ্ধাতি একে-একে যাচাই করে কোনটাতেই দে পুরোপুরি খুশি 
হুল-৭1। বতই লে চেষ্টা করতে লাগল, এড্।তে চাইলে, বাহক প্রবিলার 
ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রহণ করতে হল এবং ঠীর্টনভ এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য 
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করুরোন। তার. লক্ষ্য ছিল ভাশা ঘাতে স্বজ্ায় ও নিপুপতাবে একবার নিজে বা 
ফরেছে তার. পুনরা বৃদ্ধি করতে পারে ॥ এবারে লে অনেক ভাল করল । তার 
'সভিনয়ে সতনিষ্ঠা এবং প্রত্যয়, দেখা গেল। তবু সেই পুরনে! ' অভিনয়ের 
কাছাকাছি কিছুতেই সে আর আনতে পারল না! 

“তখন নির্দেশক তাকে বললেন : "সুন্দর অভিনয় হয়েছে তোমার, ঘি ও 
তোমার লক্ষ্য পাণ্টে গেছে । আমি তোমাকে সৃত্যিকারের জীবন্ত শিশু নিবে 
অভিনয় করতে বলেছিলাম । পরিবর্তে তুমি ঘা করলে তাতে দেখলাম টেবিল- 
ক্ুখে মোড়া কাঠের একটি গ্রাণহীন ছড়ি । তোমার সর-কিছু এর সঙ্গে মানিয়ে 
_নিলে। কাঠের ছড়িটিকে নিপুণভাবে ধ্যবছার করলে তুমি, কিন্তু একটি জীবন্ত 
শিশুর ক্ষেত্রে অনেক খুটিনাটির প্রয়োজন ছিল যা তুমি-সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলে । 
প্রথমবারে, কাঠের ছড়িটিতে কাপড় জড়াবার আগে, তুমি ওর ছোট্র-ছোন্টর হাত 
আর পাগুলে৷ ছড়িয়ে দিয়েছিলে, সতা-্দতা তুমি ষেন অন্ভব করতে পারছিলে, 
গভীর মমতায় চুমু দিচ্ছিলে, গুনগুন করে কথা বলছিলে, চোখের জলের মধ্য 
দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে তুমি হাসছিলে। আশ্র্য ভাল হচ্ছিল তোমার 
অভিনয় । কিন্ত এইমাত্র খু'টিনাটি কাজগুলো তুমি বাদ দিলে । স্বভাবতই 
এমনট! হল, কারণ কাঠের একখানি ছড়ির না৷ আছে হাত না আছে পা? 

“দেবারে ওর মাথায় 'কাপড় জড়াবার সময় বাচ্চার গালে ঘাতে চাপ না 
লাগে নে সম্পর্কে তুমি বিশেষ মতর্ক ছিলে। তারপর কাপড় জড়ানে। শেষ হয়ে 
গেলে, ওকে তুমি দেখছিলে, তোমার সমস্তভঙ্গিতে ছিল অহংকার আর আনন্দ । 

“এবারে তোমার ভূল শুধরে নাও। ছড়ি দিয়ে নয়, সত্যিকার শিশু নিয়ে 
দশটি আবার কর।” | 

প্রথমবারে নিজের অগোচরে যে কাজগুলে। সে করতে পেরেছিল, অনেক 
চেষ্টায় শেষ পধস্ত ডাঁশা সচেতনভাবে সেগুলো স্মরণ করতে পারল। শিশুটির সত্য 
অস্তিত্ব সম্পর্কে যেই সে নিঃসন্দেহ হল অমনি তার চোখে জল এল । অভিনয়, 
শেষ ছলে নির্দেশক তাকে সাধুবাদ জানিয়ে বললেন যা তিনি শেখাতে চেয়ে- 
ছিলেন ডাশার- অভিনয়ে তার সার্থক উদাহরণ রয়েছে। আমি কিন্ত তখনও 
মোহমুক্ত হইনি । তাই বেশ জোর দিয়ে বললাম যে: প্রথমবারের মতো একবারও 
ডাশা আমাদের তেমন করে, আর অভিভূত হরতে পারেনি। 

“তাতে কিছু ঘা ক্দাসে না”, টট্টসত বলে উঠলেন। “একবার জি: তৈরি 
হয়ে, গেলে, ব্মভিনেতাঁর মনে আবেগ দধাৰিত হলে, যে. সে রজনারি 


18৮ 


ইঞ্গিত পাবে সেই মুহূর্তে দর্শককে সে নাড়া দিতে পারবে ।” 
“মনে করা যাক ভাশার নিজের একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছিল.। তার ওপরে গুর 
আসক্তি ছিল প্রবল। তারপর, একেবারে হঠাৎ একদিন, মাত্র কয়েকমাস বয়স 
খন, বাচ্চাটি মারা গেল। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা! ওকে সান্বনা দিতে 
পারে। এইভাবেই চলত ষদি-ন1! একদিন ভাগ্য ওঁকে দয়া করত; ওর দরজার 
গোড়ায় ওর নিজের বাচ্চার চেয়েও অনেক সুন্দর একটি শিশুকে ও হঠাৎ দেখতে 
পেল ।” | 
তীর এবারে সরাসরি লক্ষ্য ভেদ করল। তার কথা! শেষ হতেননা-হতেই 
কাঠের ছড়িখানির উপর তীব্র কানায় ভেঙে পড়ল ডাশ।। সে উচ্ুপি তার. 
প্রথমবারের উচ্ছ্াদকে ছাপিয়ে গেল। 

আমি ভ্রতপায়ে টর্টসভ-এর কাছে গিয়ে তীকে বললাম যে না-জেনে তিনি 
ভাশার ভীবনের এক করুণ জায়গায় আঘাত দিয়েছেন। শুনে চমূকে উঠলেন 
টর্টসভ। দৃশ্থটি বন্ধ করবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চের দিকে এগোলেন। কিন্ত 
ডাশার অভিনয় দেখে সম্মোহিতের মতো দাড়িয়ে রইলেন! কিছুতেই তাকে বাধ! 
দিতে পারলেন না। 

অনেক পরে টর্টসভ-এর সঙ্গে আমার আলোচনা হল । আমি বললাম : 
আপনি কি মনে করেন না এবারের অভিনয়ে ভাশী তার নিজের জীবনের সত্যি- 
কার বেদনা! অনুভব করতে পারছিল? তা হলে ওর নার্থকতার পিছনে কোন 
বিশেষ রীতি বা পদ্ধাতির অবদানকে মেনে নেওয়া বায় না। বরং বলা যায়।এট' 
একটা আকন্মিক যোগাযোগ ।” . 

টর্টসভ পান্টা প্রস্থ ঝরলেন: “তুমি শুধু বল প্রথমবারে ডাশ! যা! করেছে 
তাকে শিল্প বলবে কিনা ?” 

“নিশ্চয়ই শিল্প”, আমি স্বীকার করলাম। 

“কেন ?” 

“কারণ শ্বজায় বাক্তিগত বেদনার লন তার, স্বত্িতে ফিরে এনে তাকে 
'অভিভূত করেছে 1” 

“তাহলে দেখা খাচ্ছে একমান্তর সমন্া হল এই যে 'আমার ইঙ্গিত ওকে 
সাহাধ্য করেছে ; দিজে থেকে ও খুজে পায়নি। অভিনেতার স্মৃতিচারণ জাত্ম- 
নির্ভর হোক্‌ আর ক্অগারের পাহায্যপু্ট হোক, এ ছুয়ের মধ্যে সত্যিকার .কোন 
পার্থক্য আমি দেখতে পাচ্ছি না । 'আলল কথা হল স্বতি, খাতে অনুভূতিগুলিকে 
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ধরে রাখতে পায়ে এবং আবেগের মূহুর্তে সেগুলিকে ফিরিয়ে আনতে পারে । 
তখন সমস্ত দে€ মন দিয়ে তাঁকে বিশ্বাস না করে তোমার উপায় নেই ।” 

মেনে নিয়েও আমি যুক্তি দেখাতে চাইলাম । বললাম: “আমার এখনো 
মনে হয় কোন বাহক প্রক্রিম্নার পরিকল্পন! ভাশাকে নাড়া দেয়নি; দিয়েছে 
যা, তা হল 'জাপনার ইঞঙ্জিত।” 

“একবারও জামি অন্থীকার করছি না। কঙ্সনাপ্রবণ ইঙ্গিতের ওপর লবকিছু 
নির্ভর করে। কিন্ত কখন এটা কর! দরকার সেটা জানতে হবে । ভাশার কাছে 
গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার আগের এ কাছিনীটুকু যদি আমি 
বলতাদ তাছলেও কি সে অমন করে অভিভ্ভৃত হত |” 

“ধর, সেই সময়, ছিতীয্পবার অভিনয় করতে গিয়ে বিন্দুমাত্র আবেগ প্রকাশ 
না করে হখন সে কাঠের ছড়িটিতে কাপড় জড়াচ্ছিল, শিশুটির ছোট্ট-ছোট্ট হাত- 
পাগলে! দেখে-দেখে, ওগুলিতে চুমু খেয়ে, মনের মধ্যে তখনও তার কোন 
ভাবাস্তর আদেনি, কাঠের ছড়িধানি ওর কল্পনায় স্থন্দর জীবন্ত শিশু হয়ে ওঠেনি 
তখনও । আমি স্থির বিশ্বাস করি, লেই মুহূর্তে আমি যদি ইজিত দিতাম যে 
ছেঁড়। স্তাকড়ায় জড়ানো এ ছড়িখানিই তার সন্তান, তাহলে নেট! ওর ভাব-, 
প্রৰণতাকে আহত করত । হতে পারত তাতেও আমার ইঙ্গিত এবং ওর নিজের 
ব্যক্তিগত বেদনার যোগাযোগ ঘটায় ও কাদত, কিন্ত সে হত নিছক মৃত সম্ভানের 
জন্ত কাক্সা। এ বিশেষ দৃশ্ঠটিতে হারানোর ব্যথাকে ভুলিয়ে আনন্দের ষে কারা, 
মে কান্না কখনও আনত ন1।” 

“ঠিক মুহূর্তাট অনুমান করতে পেরে আমি যে ইঞ্জিতটুকু দিলাম ওর করুণ- 
তম স্বতির সজে তার সাুজয ঘটল ৷ এর ফলেই অমন মর্মস্পশঁ অভিনয়ের কৃতি 
ছতে পারল ।” 

আর-একটি কথা আমার যাচাই করে নেবার ছিল । তাই জিজ্ঞাসা করলাম : 
“নতাসত্যি ডাশা কি তখন একটা সন্মোহিত অবস্থার মধো ছিল না? 

“নিশ্চয়ই না”, টর্টসভ জোর দিয়ে বললেন । “ভাশার একবারও এ ভ্রান্ত 
বিশ্বাস জগ্গায়নি যে এ কাঠের টুকরোটি একটি জীবন্ত শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে 
গেছে। কিন্তু সে বিশ্বাস করেছে যে নাটকে বণিত এ নস্তাবন! তার নিজের 
জীবনে ছটলে বেট! তাকে বিষাদের ছাভ থেকে যুক্ত করতে পারত । তার 
মধোকার মাতৃত্বের স্বাড়ারিক প্রকাশ, ভালবাস। তার চারপাশের পরিবেশ, 
& গুলিকে লে বিদ্বান করেছে।।” 
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প্কাজেই বুঝতে পারছ যে শুধু একটা! চরিজ কৃষ্টি নয় চরিত গুনরভিদ- 
বের জন্তও এই পদ্ধতি বিশেষ মৃল্যবান্। এক সময়ে যে আবেগ তোমাকে নাড়া 
দিয়েছিল তাকে তুমি নতুন করে অন্থতব করতে পারবে । তান! হলে ষে'কোন 
অভিনেতার প্রেরণাদীপ্ত একটি মূহূর্ভ এক ঝলক দেখ! দিয়েই, চিরছিনের মতো 
হারিয়ে ধেত।” 

“আমাদের আজকের পাঠক্রঘে বিভিন্ন ছাত্রের সত্যানুতৃতির পরীক্ষা নেওয়া 
হুল। প্রথম ডাকা হুল গ্রিশাকে। তাকে বল। ছল থে কোন একা অডিনয় 
করে দেখাতে । গ্রিশ! ষথারীতি সঙ্গী হিসেবে সোনিষ্াকে বেছে নিগ। তাদের 
অভিনয় শেষ হলে নির্দেশক বললেন : “তোমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভি- 
“নয় নিভূ'ল এবং প্রশংসনীম হয়েছে । অত্যন্ত নিপুণ তোমাদের কলাকৌশল । 
অর্থাৎ বহিরঙ্গ খাতে নিখুঁত হয় তার জন্য তোমর1 বিশেষ. সতর্ক ছিলে 1 

"তোমাদের বানিয়ে তোল। সতা নান! ক্ূপকল্প ও আবেগকে বোঝাতে 
সাহাধা করেছে । থে সত্যে আমি বিশ্বাস কনি তা নিজেই বূশকল্প সষ্টি করে 
প্রকত আবেগকে আলোড়িত করে। খাঁটি মতা আমাকে পেতেই ছবে। তোমরা 
সত্যের আভাবমাঅ দেখতে পেলে খুশি হও | আমি চাই 'অ$জিম প্রত্যয়। 
তোমর! তোমাদের দর্শকের আস্থাভাজন ছতে পারার মধ্যে নিজেদের গণ্ডি টেনে 
নাও। তোমাদের দ্বিকে তাকিয়ে ভার! নিশ্চিন্ত থাঞক্চে বে সুপ্রচলিত অভিনয়" 
রীতি নিখুতভাবে ভোমর! পালন করে ধাবে। কোন মন্ বীরের শক্তিতে তাদের 
ঘে আস্থা, তোমাদের শক্তিতেও €হমনি । তোমাদের দৃষ্টিভজি দর্শক-উদামীন 
পথচারীর মতো৷ । আমার কাছে দর্শক নিজের অজ্ঞাতনাবে আমার ক্জনলীল- 
তার সাক্ষী এবং অংশীদার হয়ে ওঠে । মঞ্চের এ একাস্ত অস্তরক্ষতায় তাঁকে 
টেনে এনে তার আস্থা! অর্জন করে ।” 

এর উত্তরে কোন তর্ক না করে গ্রিশা. কবি মিনির ট লাইন উদ্ধত 
করল : 

! 4৯ 10080 06 10515 20055 15 068161 | 
হু 8008005 আা071365 05 90581050020 007581568, 
“ভোম্বার সন্ধে এবং খুশনিকের সঙ্গে আমি. একমত”, ইর্টসভ বললেন, “কার 
তিনি এমৰ গজ-টপন্তাদের কথা বলছেন ঘাকে মর] বিশ্বাদ করতে পারি । 
ই়-উপন্তানে আমাদের বিশ্বাসই আমাদের ওপরে উঠেরে নেয়! মঞ্চে খড়ি 
নেতার কল্পিত জীবনে মববিছ বাস্তব হয়ে ওঠ দরকার, এই দৃষ্িতজির সার- 


দ৬. 


বন্ত) এতে প্রমাণিত হয়। তোমাদের অভিনয়ে এটা! আমি দেখতে পেলাম না।? 

কথাগুলি বলে দৃশুটিকে খু'টিয়ে-ধু'টিয়ে তিনি পর্ধালোচন! করলেন, অনেক 
ভুল শুধরে দিলেন, যেষন পুড়ে যাওয়! টাকার দৃশ্তে আমার অভিনয় নিয়ে করে- 
ছিলেন। তারপর, এমন একটা! ঘটন!ঘটল যার ফলে দীথ, মূল্যবান্‌ এক বক্তব্যের 
'অবতারণ। হল। 

হঠাৎ গ্রিশা তার অভিনয় থামিয়ে দিল। রাগে তার মুখ কালো হয়ে গেল, 
তার ঠোট আর হাত কাপতে লাগল । খানিকক্ষণ নিজের মেজাজেন সঙ্গে যুঝে 
শেষ পধস্ত সে ফেটে পড়ল। “মাসের পর মাস ধরে আমর চেয়ার গুলো এখান 
থেকে ওখানে টানাটানি করছি, দবজা বন্ধ করাঁছ, আগুন জালিয়ে দিচ্ছি। 
এগুলে। শিল্প নয় । এটা থিয়েটার, সার্কাস নয়। সার্কালে শরীরের কসরৎ হয়, 
বুঝি। ট্রাপিজটাকে সঠিক মুহূর্তে ধরে ফেলা, কিংবা ঘোডার পিঠে লাফিয়ে ওঠা 
পেখানে সাংঘাতিক প্রয়োজনীয় ব্যাপার । তাই বলে আমি এ কথ মানব না যে 
কালজয়ী লেখকের দল তাদের সের! কীতিগুলি *ষ্টি করেছিলেন ধাতে তাদেৰ 
নায়কের! শারীরিক কসরৎ নিয়ে মেতে ওঠে । শিল্প স্বাধীন । এর জন্য অবাধ 
ক্ষেত দরকার; আপনার এ তুচ্ছ বাহিক সত্যের সেখানে কোন দাম নেই। 
গুবরে পোকার মতো! মাটিতে হামাগুড়ি দেওয়ার বদলে নেক বড় সংগ্রামের 
জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে ।” 

তাঁর কথ। শষ হলে নির্দেশক বললেন: “তোমার প্রতিবাদ আমাকে বিশ্মিত 
করেছে । এহ মুহূর্ত পযন্ত তোমাকে আমি বাহিক কলাকৌশলে 'মসাধাবণ শিল্পী 
হিলেবে বিবেচনা! করেছি । আঙ্জ হঠাৎ দেখছি তোমার সমস্ত আকাজ্ষার লক্ষ্য 
"আকাশের মেঘ। বাহক অনুষঙ্গগুলি তোমার পাখ! ছেটে দিয়েছে, আর 
তোমাকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলেছে কল্পন!, আবেগ এবং চিন্তা । তবু, আমার 
মনে হচ্ছে তোমার আবেগ ও কল্পনা এখানে এই প্রেক্ষাগারে বাধা পড়েছে । 
প্রেরথার হাক্কা মেঘ তোমাকে যর্দি ওপরে ভাসিয়ে নিতে নু। পারে তা হলে 
এখানে যে সব প্রাথমিক কাজগুলো কর! হচ্ছে তার প্রয়োজন আর-সবার চেয়ে 
অনেক বেশি করে ভূমি অনুভব করতে পারবে । অথচ মনে হচ্ছে এ কাজগুলোকে 
তুমি ভয় পাচ্ছ, অঙ্গখীলনকে মলে করছ শিল্পীর পক্ষে অবমাননাকর ।” 

"একজন ব্যালেরিন। নিশ্বানপ্রশ্বালের অকুশীলন করে, শরীক থেকে যাতে খাম 
বেরোতে পারে তার অন্য পরিশ্রধ বরে, সঙ্ধ্যার অনুষ্ঠানে যোগ ঘেবার আগে 
প্রতিদিনের শরীরচর্চায় দে অভান্ত হয়। গায়ককে মনপ্রাণ দিয়ে লন্ধযার '্লাসরে 


৮ 


গাঁইতে হলে প্রতিদিন ভোরে চীৎকার করতে হয়, আমুনাসিক শ্বরক্ষেপণ, কিংবা 
একটি স্থরকে ধরে রাখা, বুকের ভায়াঙ্রামকে বাড়িয়ে তোলা, সবরের নতুন 
ঝংকার খোজা, এগুলো নিয়মিত রেওয়াজ করতে হুয়। এমন কোন শিল্পী নেই 
শরীর-যন্ত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্ত প্রয়োজনীয় অনুশীলনকে যে বাতিল করে 
দিতে পারে 1” 

“তুমি কেন নিজেকে আলাদ। করে তুলতে চাইছ? আমরা হখন আমাদের 
শারীরিক ও আত্মিক প্রক্কৃতিব মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি 
তখন কেন তুমি শারীরিক দিকটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্থ করতে চাইছ? কিন্তু তুমি 
চাও-খুব উচুদরের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা - গ্রক্কৃতি তা নামঞ্ুর করেছে । 
পরিবর্তে ভুমি পেয়েছ বাহিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা, হা তুমি দেখাতে পার ।” 

প্থুব উচুদরের ব্যাপার নিয়ে যাঁরা বেশি কথা বলে প্রায়ই দেখা খায় নিজে- 
দের ওপবে তুলে নিয়ে ধাবার মতো গুণ তাদের নেই । মিথ্যে উচ্ছান নিয়ে শিল্প 
ও সৃষ্টি সম্পর্কে তারা অস্প্ট একতরফ1 কথ! বলে। সত্যিকার শিল্পী খন কথ। 
বলে তখন সেগুলো হয় সাদাপলিধে, মহজবোধ্য এগুলো! ভেবে দেখো, আর সেই- 
সঙ্গে মনে রেখে কিছু-কিছু ভূমিকায়খুব ভাল অভিনেতা হবার সম্ভাবনা তোমার 
রয়েছে ।” / 

গ্রিশার পরে সোনিয়াকে পরীক্ষা! কর। হল। দেখে ব্সবাক হলাম ছোটখাটো 
কাজগুলো। হ্ন্দরভাবে সে করল। নির্দেশক তার প্রশংসা করলেন এবং একখানি 
কাগজকাটা ছুরি তার হাতে দিয়ে তাকে আছ্মাহত্যা করে দেখাতে বললেন । 
বাতাসে ট্র্যাজেডির গন্ধ পাওয়ামান্ সে 'রণপা'তে উঠে গ্রাড়াল এবং তারপর, 
চরম নাটকীয় মুহূর্তে এমন সাংঘাতিক চীৎকার শুক করল ঘে আমর! সবাই ছেলে 
উঠলাম। 

নির্দেশক তাকে বললেন: “হাসির দৃশ্তে তোমার সুন্দর অভিনয় আমার 
বিশ্বাসযোগ্য মনে-£য়েছে। কিন্তু কড়া নাটকীয় জায়গাগুলোতে তোমার অভিনয় 
বেস্থুরে পর্দায় বেগেেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তোমার সত্যের বোধ একপেশে । 
কমেডি তোমাকে বেশি আরুষ্ট করে। গ্রিশা এবং তুমি দুজনেই থিয়েটারে 
তোমাদের উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাবে। আমাদের শিল্পে প্রতিটি অভিনেতা 
যাতে তার উপযুক্ত “টাইপ খু'জে পায় তার খুবই প্রয়োজন আছে।” 

এর পরে এল ভানিয়ার পালা । আমার ও "মারিয়ার সঙ্গে-টাক' পোকার 

“স্টি নে করল 1 আমার মনে হল গথমার্ধ এত,ভাল সে আর কখনে। করেনি । 


নও 


নির্দেশেক তার হুখ্যাতি করলেন । সেইসছে বললেন ; “দৃত্যুর দৃষ্তে নতাকে 
'অনাবন্ক অত অতিরঞ্ধিত করে দেখালে কেন? তুমি দেখালে ছাত-পায়ের 
শিচুনি, বমির চেষ্টা, গোঙানি, ভনবংকর মৃখবিক্কতি এবং জমশ পক্ষাঘাত। মনে 
হচ্ছিল নিছক বাস্তবতার খাতিরে ওগুলে! তুমি করছ । একটি মৃত্যুর বাইয়ের 
দিকগুলি, দৃশ্বমান্‌ শ্বতিগুলিতেই, তোমার আগ্রহ দেখ! গেল । 

প্হাউপ্টমান-এর 212) 887416-এ বাস্তবতার স্থান নিশ্চয়ই আছে । 
কিন্তু সেখানে তার উদ্দেশ্য মূলত আধ্যাক্সিক বিষয়বন্তর গুরগন্ভীর মেজাজটিবে 
হাফ! করে ছেওয়। | এইরকম নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পাদনের প্রক্রিয়া হিশেবে নিশ্চয়ই 
আমর! একে গ্রহণ করতে পারি। এ ছাড়া, বাত্তবজীবনের নানান্‌ খুটিনাটিকে 
টেনে তুলে মঞ্চে নিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। 

“এর থেকে এই উপসংহারে আস গেল যে লবরকমের সত্যকে মঞ্চে নিয়ে 
আনা বায় না । মঞ্চে য। আমরা বাবহার করি ত| হল সৃজনশীল কল্পনায় সত্যের 
একট। কাব্যিক সাদৃশ্যে রূপাস্তর ।” 


পেদ্ধতি' প্রসঙ্গ 


সম্ভবত আমাদের দেশে থিয্ন্টারের আলোচপার ক্ষেত্রে হাসান লারওয়ার্দি 
সাহেব সর্বপ্রথম স্তানিক্গাভস্কির অভিনয়শিক্ষার প্রণালী সম্পর্কে আলোচন৷ 
করেন। ১৩৫৬ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত আধুনিক নাটাবিষয়ক একটি 
মনোজ আলোচনায় স্তানিষ্লাভস্কির 'মাই লাইফ ইন্‌ আর্ট' নামক বইটির কথ! 
উল্লেখ করেন। এই প্রবন্ধ গ্রকাশিত হবার এক বছর আগে স্তানিক্নাভদ্ি মারা 
গেছেন। তীর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে লেখাগুলির ইংরেজি অন্বাদ আমে- 
রিকার প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ১৯২৪ সালে এবং ১৯২৬ সালে তার ছুটি 
বই প্রকাশিত হয় । জানি ন! সেইসময় এখানে ওই বট্গুলো৷ এসেছিল কিন! । 
এনে থাকলেও, মে নিয়ে আলোচনা বোধ করি গুরু হয়ান, বা দাধারগ নাট্য- 
মোদীদের মধ্য সেই বিন্বয়কর অভিজ্ঞতার কথাগুলি কোন আলোড়ন তুলেছিল 
কিন! তা-ও অজ্ঞাত । আমি তাই সারওয়াদি মাহেবেকে স্তানিঙ্গাভস্কি সম্পর্কিত 
আলোচনার অগ্র-পথিক মনে করি । 
আমার ধারণা স্তানিষ্নাভস্কির অভিনয়তত্ব সম্পর্কে, আমাদের থিয়েটারে 
আগ্রহ নবনাট্য আন্দোলনের সন্ধেই যুক্ত । অর্থাং গত ত্রিশ বছর । কিন্ত এখান- 
কার থিয়েটারে বিভিন্ন গ.প থিয়েটারে কেমনভাবে সে তত্বগুলি প্রযুজ হয়েছে 
তার কোন নথি নেই, কিন্তু 'খে লহ গপে অভিনয়ে প্রাধান্ত দেওয়। হয়েছে 
অভিনেতার ক্ষুরণের জন্ম ক্রমান্বয়ে চেষ্টা কর! হয়েছে, চরিত্রের গভীরতাকে 
গ্রকাশ করবার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন -সে'সব গপে জ্ঞাতসারেই 
হোক্‌ অজ্ঞাতেই হোক স্তানিষ্মাভদ্বির পদ্ধতি অস্থুসরণ কর! হয়েছে নিঃসন্দেছে। 
সম্প্রতি ব্রেধট্‌কে নিয়ে যত আলোচনা! হয়েছে,তার পদ্ধতি নিয়ে যত পরীক্ষা 
নরবে হয়েছে, স্বীকার কর! ভান, স্তানিশ্লাভদ্ি সম্পর্কে তেষন ঢাক-ঢোল 
পিটিয়ে আলোচনা ব! নাটাহুষ্ঠান হয়নি । তার কারণও আছে। স্তানিক্লাত কি 
চেয়েছিলেন+একটা নতুন নাটটযাদর্শ, নতুন অভিনযরীতি। শুধু চেয়েই ক্ষান্ত 
হননি । তীর অভিজ্ঞতাকে একটা বৈজ্ঞানিক গ্রখায় বি্লেষণ করে তা লিপিবদ্ধ 
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করেছেন, কঠোর নিয়মাহবতিতায় ঘা অন্ুীলনযোগ্য ৷ 

ব্রেখঠু কাজ করেছেন জর্ধান থিয়েটারের এক অবক্ষয়কে রোধ করবার অন্ত । 
'নাটযাদর্শের বদলে তার লক্ষা একট। সামাঞ্জিক স্ায় গ্রতিষ্ঠ1। তার জিখিত নাঁটক- 
গুলি তার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে নাহাধা করেছে। 

ব্রেখট-চ্চার' প্রাবলো আমরা ধরেই নিলাম ব্রেথট ও ত্যানিঙ্সাভক্কির 
'অভিনয়পদ্ধতি একেবারেই বিপরীত মেরুর । এই গ্রসঙ্গে একজন সমালোচক 
ছেলেনে হ্বাইগেল-এর অভিনয় দেখে লিখেছেন (মাদার কুরাজ) যে স্তানি্লাভদ্কি 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত প্রথম 'শ্রণীর অঙ্িনেত্রীর মতোই তাঁর অভিনয়। ব্রেখট 
বিচ্ছিন্নতা. কথা বলেছেন । সেটা যতখানি দর্শকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য ততখানি 
'অভিনেতা-সম্পকিত নয় । যদিও অভিনেতা! কীভাবে চরিত্র থেকে দূরত্ব আনবেন 
'সে সম্পর্কে মহলাকালীন অভিনেতার ইতিকর্তব্যও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন 
কিন্ত প্রশ্ন ওঠে যে ঘদ্দি কোন অভিনেত! আবেগ অনুভব করতে সক্ষম না হণ, 
তাহলে আবেগ ভাঁঙবেন কেমন করে? প্রশ্ন ওঠে, ষদি কোন অভিনেতা চরিজ্রের 
মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম না হন তাহলে চর্লিতের বাইরে আসার প্রশ্ন ওঠে 
'কেমন করে ? অর্থাৎ চরিজ্রের ভিতরে প্রবেশ কর! এবং আবেগ ন্বষ্টি কর! পর্যন্ত 
স্তানিঙ্লাভস্কি পদ্ধতির সঙ্গে কোন বিরোধ নেই । কিন্তু আমর! আমানের অদ্ভুত 
মনোভাবের জন্ত এই কথাগুলো! ভুলে যাই । মাতামাতি করতে আমরা ভাল- 
বামি কিন। ! 

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পুর্বে সাংহাইস্এর বিপ্লবী গণ-মমালোচন। 
'লেখকগোঠী কর্তৃক স্তানিক্নাভস্কি পদ্ধতি সম্পর্কে একটি নএর্থক প্রবন্ধ আমাদের 
পত্র-পন্তিকার প্রন্কাশিত হয়েছে । সেই প্রবন্ধের এক জায়গার লেখা হয়েছে _ 
“বন্ছকাল ধরে জ্ুশ্চভ, লিউ-শাও চি আর তার সাঙ্গোপাজর। সমাজতান্ত্রিক 
নাট্যতত্বের ডেকধারী এই বুর্জোয়া নাট্যপদ্ধতিকে ব/বই।4 করে এসেছে মার্কস- 
: বাদ-লেলিনবাদের বিরোধিতা করার এবং পু'জিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার 
হিমেবে সোভিয়েত ইউনিয়ান থেকে এই পদ্ধতি হু করে চীনে ঢুকে পড়ে 
নাটা ও সিনেমান্তগতে আধিপত্য করে বসেছিল । পরিচালকরা, অভিনেতারা 
স্তানিষ্সাভস্কির লেখ! পড়ত এমন শ্রদ্ধাভরে যেন বাইবেল পড়ছে '» আমাদের 
স্ানিযাভক্ষি সম্পঙ্কিত আগ্রহের উখান-পত্ন' বৌধহয় এইসব বাইরের নানান্‌ 
কারণ ছার! দিয়গ্রিত | 

সম্প্রতি কলকাতায় পূর্ধ র্থানির এখ [ত নাটযপরিচালক ফ্রিট্স্‌ বেনোল্স্‌ 
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এক আলোচনাসভা বলেছেন যে ব্রেখট ও সানিঙাতদ্কির অহুরাগীদের মধ্যে 
একটা তূলবোঝাবুঝি আছে। লেট! স্বীকার করে তিনি বলেন ষে এ তুল- 
বোঝা বাঞ্ছিত নয়। স্তানিঙ্গাভক্কির অভিনরপদ্ধতি সম্পর্কে ভিনি শ্রদ্ধাশীল এবং 
' অঠিনয় শিক্ষাদানে তারটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি । ন্মরণ রাখা গাল যে ফিট্‌স্‌, 
বেনেভিট্‌স্‌ ব্রেখটায় নাটারীতির একজন অভিজ্ঞ পরিচালক | এবারে বোধহয় 
স্তানিক্লাভস্কি সম্পর্কে আমরা পুনরায় উৎসাহিত হব । 

আমেরিকার গৃপ থিছ্েটারের মতো এখানে কোন একটি দল কেবলমাত্র 
ত্যানিক্লাভক্কি পদ্ধতি নিয়ে অনুশীলন, সাধনা, হয়তে! করেনি । কিন্তু এমন কিছু 
দল নিশ্চয়ই আছে ধার! এই পদ্ধতি বাড়াবাড়ি না-করেও প্রয়োগ করতে সচেষ্ট 
থেকেছেন । আলোচনাও হয়েছে এ দেশের কিছু পত্র-পঞ্জিকায় । 'বহুরূগী' পত্ধি- 
কায় বহুদিন যাবৎ প্রায় নিয়মিত অভিনয় সংক্রান্ত আলোচনায় স্তানিশ্লাভাস্ক, 
পদ্ধতি সম্পর্কে আলো 5$ন! প্রকাশিত হয়েছে । স্তানিক্লাভস্ির অভিনয়পদ্ধতির 
অনেকগুলি অংশ অনুবাদও নিয়মিতভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
সম্প্রতি 'এশিক থিয়েটারে” ও স্তানিক্সাভস্কি সম্পর্কে আলোচনা দেখেছি! 

ত্তানিশ্লাভস্কি পঞ্ধতি বলতে কী বোঝায়? আমরা জানি যে বাপিনের লেনসিং 
থিয়েটারে মাইনিংগা+ ভ্রাতৃছয় নাটুকেপনার বাড়াঝাড়ি থেকে, বাক্বাছুল্যের 
হাত থেকে অ্িয়মাণ নাটাকলাকে উদ্ধার করবেন বলে সংকল্প নিয়ে কাজ শুরু 
করেন । বাশ্তবিকতার পরিবেই্টনে ফেলে নাটাকারের 'ভিপ্রায়কে বাস্তব উপায়ে" 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ছিল তাদের । রা 

স্তানিঙ্গাতক্কি ও নেমিরোভিচ দানশেঙ্ষো এই কশ্প্রণালীতে অনুগ্রাণিত হয়ে 
মস্তোতে কাজ শুরু করেন। থিয়েটারের কাজের অভিজ্ঞতায় এরা দু-জনে অহুভব 
করলেন যে অভিনয়শিক্ষার একটা নতুন -পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হলে নাটককে 
রজালয়ের বীধা কথা ও লাধ! প্রথার অত্যাচার থেকে মুক্ত করা অলস্ভব । এই 
সংকল্পে স্তানিঙ্গাভ্কি থে পদ্ধতির উত্ভতাবন করেন রুশঙ্গেশে তা “দিস্টেমা' নামে 
পরিচিত । , এই অড়ূত নাটাবেদ যনোবিজ্ঞানের ও অধ্যাপনাবিধির নতুন তখ্য- 
গুলিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং তিনি অভিনয়শিল্পে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের” 
প্রয়োগ করেছেশ।। 

এই পদ্ধতির লারকথা হ্চ্ছেক্মভনেতার /াসন্থক্চে ক নকাগ লাবুজে) লস্তৃশশ 
ভাবে হিলিয়ে নিয়ে নট ও নাটকের মধ্যে একটা মরমী লম্প্ক স্থাপন করা 
ভূমিকার নাষুঝ্যে থে নট প্রাণ বিলর্জন করতে গাঁরে. কেবল লেই লত্য হয় খঠে 


ণগ. 


চরিন্ধের মধো। 

থে লমন্ত নাটকের ভাষা, অর্থাৎ লংলাপ প্রতিদিনের ভাষা, যেখানে চরিজ্র 
অস্তমূ্থী, ধেখানে লংলাপের পিছনে লুকিয়ে গাছে অসংখ্য জটিলতা, প্রবল 
মানপিক দ্বম্বলেখানে এই পদ্ধতি একমাজ লমাধান ভাল অভিনয়ের | 

অনেকে বলেন স্তানিশ্লাভক্কি অভিনেতার ব্যক্তিত্বকে অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে 
বিলীন ফরে দিতে বলে অভিনেতার ব্যাকিত্বের বিকাশ ঘটার পথে বাধা দিয়ে- 
ছেন। কথাট! সত্য নম । অভিনেতার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ না ঘটলে সে ফোন 
চরিত্রের মধ্যেই প্রবেশ করতে পারে না । “ধদি'আঁমি লত্যি এই চরিত্র হতাম” 
এ কথা বলতে পারে কেবলমাত্র বাক্তিত্বের অধিকারী শিল্পী । ব্যক্তিত্বহীনং! 
নয়। 'আমি দে হলে' - এইরকম করে কথাগুলো বলতাম। অতিরুত অভি- 
নয়ের গ্রয়োজন নেই । আমি নিজেই আশ্চর্য স্দ্দর জটিল মানুষ । আমার মধ্য 
'দিয়েই দর্শক সেই চরিত্রকে দেখতে পাবে । 

্বভাবসিছ্। অভিব্যক্তি, এঁতিহাসিক ও মনস্তাত্বিক সত্যের প্রাতি এঁকান্তি * 
নিষ্ঠ! এবং নাট্যফারের অভিগ্রায়কে ফ্লীলার মধ্যে মূর্ত কবরে তোলা - আধু- 
নিক নাটাকলার এই ক'টি লক্ষণই মক্ষো আর্ট থিম্সেটারের চিরস্থায়ী দান । নাটা- 
শিল্পকে মনোবিজ্ঞানের আসনে বসান ছাড়া এ থিয়েটারের অন্ত কীতি হচ্ছে 
অভিনেতাকে নির্দিষ্ট কর্মধারাঁর গণ্ডি থেকে মুক্ত করা । সাবেকী দিয়মে অভি- 
নেতা বিশেষ একধরনের ভূমিকায় আবদ্ধ থাক্কত। 

প্রাচীন ও অর্বাচীন নাট্যবিশারদদের সঙ্গে স্তানি্গাভ স্বর পার্থকা হল এই 
যে প্রাচীনদের ধারণা ছিল, আগে থেকে কাগজে নকৃশা করে নাট্যমঞ্চকে 
ভিন্-ভিন্ন নটগোচীর মধো ভাগ-বাটো সারা করে দেওয়াই বাছনীয়। কিন্ত স্তানি- 
ঈলাভদ্ধি স্বাভাবিক গ্রযোজনায় আস্থাবান্‌ । এই প্রযোজনা নটদমবায়ের একাক্স- 
যোধ থেকে উৎপন্ন । অভিনেতাকে তার পারিপার্থিক বুঝিয়ে দিয়ে তার কল্পনা 
লতেজ করে তুলে, তার আবেগের উৎসমুখ খুলে দিতে লাহাধ্য করে। একটা 
চয়িকে দলীব করে তুলতে সাহাদ্য করাই স্তানিষ্সাডন্থির লাধন!। 

গানিষ্কাভক্কি তার পদ্ধতিতে “সত্য' এবং “ঘটনা'কে আলাদা করবার চেষ্টা 
করেছেন। ভিনি গ্রায় আরিত্ততলের ভঙ্গিতে বলেছেন : “আঁমর। যা ঘটছে বা 
ঘটে তা দিগ্নে মাথা ঘাযাব না আমরা আগ্রহী (যা ঘটতে পারত ভাই নিয়ে। 
অভিনয় লম্পর্কে তার" নিখাত "মাজিক ইফ' এই সত্যকে হ্বীফাঁয় করে নেবার 
শিক্ষা । যদি এইকসকম ঘটন! ঘটত, এইয়কম একটা পরিবেশে - ভাঙলে অভি- 
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'নেতার কী প্রতিক্রিয়া! হত সেট! কল্পনা! করে নিয়েই অভিনয় করার নির্দেশ 
তিনি দিয়েছেন । এ ক্ষেত্রে সত্য হল একটা কল্পন1দিয়ে তৈরি বাণ্তব । সবরকমের 
সত্যকে মঞ্চে নিয়ে আলা ধায় না । মঞ্চে বা আমরা ব্যবহার করি ত। হল স্থজন- 
শীল কল্পনায় তৈরি সত্যের একট! কাবাক সাদৃশ্য রপাস্তর। 

স্তানিশ্নাভস্কি পদ্ধতির শক্তি হল 'ষে.এ-সাদৃশ্ত কখনে। বানিয়ে-তোলা নয়। 
আবিফারও নয়। এই পদ্ধতি প্রাক্াতিক অন্ুশাসনের ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে 
আছে) প্রায় শিশুর জন্ম, গাছের বেড়ে ওঠা, শিল্পীর স্ষ্টি - এর পবকিছুর মধ্যেই 
এর প্রকাশ । তিনি বলেছেন স্বগ্রির ক্ষেত্রেকোন একটি রীতিতে নতুন করে 
আবিষার করা সম্ভব নয়। স্থির সহজাত শক্তি নিয়ে আমর! পৃথিবীতে আমি, 
কাজেই স্বাভাবিক রীতি ছাড়া এর প্রকাশ কীভাবে সম্ভব জানি না। 
স্তানিঙ্সাভন্কি বিশ্বীন করতেন অভিনেতা ও অূ্ভিনেয় চরিত্রের যৌথ অন্ভূতি 
তার অবচেতন মনের স্যষ্টি। এগুলিকে যথেচ্ছ জাহির করা যায় না। অনুভব 
কর] যায় মাত্র । এদের প্রকাশ স্বতঃম্ফুর্ভভাবেই সম্ভব । তিনি আরও সলেছেন, 
“মনে রাখবে আমাদের পদ্ধতি তোমাদের জানের অভিধান _ দশন নয়। যেখানে 
দর্শনের শুরু সেখানে অভিধানের শেষ ।” 

এই পদ্ধতি প্রথমে শিক্ষার্থীকে যঞ্চের ওপর নাটাঘটনার সত্যতা, কল্পনা, 
কার্ধকারণের যুক্তি খুঁজে বের করে তার ভাবাবেগ সম্পর্কে নিজেকে অত্যন্ত খাটি- 
ভাবে ব্যবহার করতে শেখায় । শিক্ষার্থী নানাভাবে নিজের শিল্পে বুদ্ধিকে আবি- 
ফার করতে শিখবে এবং কোন কিছু অন্মান ব! অঙ্গুকরণ করে প্রত্যেকবার শতুন 
করে প্রয়োজনীয় ভাবাবেগকে সৃষ্টি করবে । এই হল এই পদ্ধতিন্ন শিক্ষার অস্ত- 
গত ব্যাপার । এটাই অবশ্ট শেষ কথা নয়। শেষ কথ! অভিনেতার নিজের 
কাছে অভিনেয় চরিক্জকে সত্যি করেব্যাখ্যা করে বুঝে নেওয়া যে নাট্যকার চরিত্র- 
টির মধ্যে কী বোঝাতে চাইছেন বা! নাট্যফানের কোন্‌ উদ্দেস্ঠ এর দ্বারা সাধিত 
হচ্ছে। 

ঘে অন্থশীলন দ্বার! ব্যক্কিত্বন্ধন থেকে অভিনেতার মুক্তি সম্ভব ছিনি তার 
নাম দিয়েছেন 'এতুদ্‌' - অর্থাৎ লাধনাভাল । তিনি বলেছেন, “জনসাধারণের 
চোখের নামনে অভিনেতার চারপাশে যে পরিবেশ রচিত হয়, তাস্বাভাবিকতার 
বন্ধন থেফে জভিনেতাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চেষ্ট! করে। আমাদের শিক্ষা- 
পদ্ধতির লক্ষ্য হল অভিনেতাকে সেই পরিবেশ থেকে মুক্ত রে স্বাভাবিক 
আাগ্রাতের ভাইলীল আন্প পরিবোশর মাথা ভরি আজ |» ”" এট বাছিত ফলালাভের 
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জন্ত তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন - অভিনয়শিক্ষা দিয়েছেন । অভিনেতা 
তৈরি করেছেন। তার পদ্ধতিতে অভিনেতাদের অনুশীলনও আয়াসসাঁধা, সময় 
সাপেক্ষ । দৃষ্টান্ত ছিশেবে বল। ঘেতে পারে থে কোন রমনী ধদি তার দেহলৌটাব 
ও গমনগরিমার গুণে লেভী মা।কৃবেথের ভূমিকাও জন্ত নির্বাচিত হয় তবু প্রথমেই 
তাকে শেক্সপীধারের পঙক্তিগুলি আবৃত্তি করতে দেওয়া হয় না। শুরুতে 
প্রঘোর্জক চিত কতকগুলি দৃষ্তে সে নিজের আচার-বাবহারকে আগত করে 
নে । এই দৃশ্যগু'লার সাঙ্গ মূল নাটকের কোন সম্পর্ক থাকে না, কেবল কততক- 
গুলি প্রাতাহিক অবস্থার মধ্য দিয়ে সে 'দখায় প্ররুতপক্ষে লেডী মাক্‌বেখ হলে 
নে কী করে দণজা খুলত, শুতে যেত, জানাল! .দিয়ে মুখ বাডাত। শিক্ষক 
যদি এতে সন্ভ্ হণ তবেই নে আসল নাটকে প্রবেশাধিকার পাবে । এর পর 
শেক্সপীয়ারের সংলাপ । মন্কে! অ]ট্ থিয়েটারে খন কোন নাটক নির্বাচিত হত 
তখন সাহিত্যিক ও শিল্পগত্ত আদর্শের দিকে নজর রাখ! হত । মহল! শুরু হবার 
আগে পরিচালক গিনের পর দিন নাটকখানির এঁতিহাসিক ও সামাজিক পরি- 
বেষ্টন ক্বী এবং কোন ম!নপিক প্রশ্নের ওপব ত| প্রতিষ্ঠিতসে সম্পর্কে আলোচন? 
করতেন । তাব পর ভূমিকা পাঠ । এ সময় কোনরকম অভিবাক্তি অঙ্গবিক্ষেপ 
নিষিদ্ধ । কয়েকটি বৈঠকের পর অভিনেতাদের মুখেচোথে ফুটে ওঠে ভেতরের 
আবেগের প্র“্ডভাস । আবন্ত হয় অভিপেতাদেব আসল মহল! । পরিচালক 
তখন পরম্পবেব বাধধান, পরম্পরার অজ্জরেখা, হাবভাবেব সংকল্প ইত্যাদি 
নির্দি্ই করে দেন । মনে রাঁখা ভাল যে, স্তানিষ্না শুক্কি নিজে কাজ শুরু করেছিলেন 
গ্রডিউলার অটোক্রযাট হিসেবে, কিন্ত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা! এব” সচেতন? 
তাকে গড়ে তুলল 'প্রভিউসার ইনস্ট্রাক্টার' । প্রযোজনার ক্ষেত্রে কাজ আরস্ত 
করেছিলেন বাণুব নিষ্ঠ*স্বাভাবিক ভ1 নিয়ে, কিন্ত অবশেষে দেখতে পাওয়া যায় 
এই স্বাভাবিক জতোর সীমাবদ্ধতায় তিনি ক্লাস্ত। তিনি তাই বলেছেন, 
৭81৩ 08100611076 80006 12 5921:01) 016 136 255, ৪. 51381] 
88815 60000 00 16811510 গো 00016 50160800৮57 এ কোন্‌ বান্ত।ত ? 
উত্ধ+ে বলেছেন, “:661060 2100 ৫০2721 168115100.? 


বিচ্ছিনত। প্রসঙ্গ 





হেখট থিয়েটারের একট। নবরূপ কল্পনা ফরেছিলেন । এবং সেইবক্ষে একটা 
নতুন অভিনয়ডগ্গির কথা তিনি বলেছেন। গার অভিনয়তত্ব বুঝতে গেলে 
এই নতুন চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতটাও জানতে হবে। থিয়েটার সম্পর্কে ব্রেখটের 
বিশেষ দৃষ্টি৬ঙ্গি অবস্ত এরই লে বিচাধ। বিচ্ছিষ্নভাথে ভার অভিনয়প্রপালী 
উড়্ট মনে হঢেত পারে । ভ্রেখটু+যে +র্মন লমাজে বেচেছিলেন এবং কাছ করে" 
ছিলেন প্রথম মহাদুদ্ধের পর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত - সেখানকার 
শিল্প' সমাজ ও রাস্তরচিন্তা “ভার চিত্ত ও কর্ষগুণালী নির্ধারণ করতে ও মতা মত 
গঠন করতে মিলিতভাবেই লাহাষা করেছে। খ্বধন্র বেখটের চিত্ত! একটা প্রৃতি- 
ক্রিয়ার ফল বলেও ক্দনেকে মনে করেন। ধিয়েটারেব দঙ্জে জীবনের এযং 
সমাজের ঘোগ সেই প্রাচীনকাল থেকেই শ্বীরুত। জীদীন-বিরন্ী এ-পিলপ 
কোনদিনই ছিল ন1। কিন্ত ইতিহাসের কিছু-কিছু পর্বে থিয়েটারের এই চবিজ- 
লক্ষণ ব্যাহত হয়েছে। থিয়েটারে আনন্দ গবং শিক্ষা এই দুটা লক্ষা লোচ্চার 
না হয়েও চিরকাল থিয়েটারে পরিলক্ষিত ছুত । এবং ইওরোপে নানান মদ্ক ও 
পথ কখন নাট্যকারের চিন্তায় কখন থি্জেটারের প্রযোগক নির্দেশকের চিন্তায় 
বিভিন্ন খাতে চঙগলেও একট সাধারণ লক্ষ্য স্থির ছিল। কিন্তু এতদ্লেত্েও ব্রেখট্‌ 
তার দেশের পরিস্থিতির মধ্যে উপলঙ্ধি করলেন লে্লক্ষ্য থিয়েটার ক্রমশ হারিয়ে 
ফেলছে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই লক্ষযচ্যত হয়ে পড়েছে - এ-বিষ্বাল 
ব্রেখটের দৃঢ় হছল। সেই পরিস্থিতিতে ব্রেখট্‌ দেখলেন যে এয প্রেপনিধদ্‌ নাটা- 
কলাকে নমবদ্ধ করেছিল তা! ক্রমশ 'আলে। দানে অক্ষম হয়ে পঠল। দিছেটানে 
থে নীতি ছিল ভা থেকে ভরষ্ট হল। যাত্রিক কলাকৃশলতার লমৃদ্ধ খিয়েটার ক্শ 
এমন এক অভিনয়ের জন্ম দিল যে মোহম্ছটিকারী - বা! অভিজ্ঞতার আলে! দান 
করে না; ঘা! কেবল নেশ। ধরায়, ভ্রান্ত ধারণার ছৃরী কয়ে কিন্ত আর এুদীগাকে। 
প্রজলিত করতে পারে শী । 

এই ছিশের অবস্থার প্রতিকিগায় হেখটকে ডানত হল নতুন পঙ্ো কখা। 


চা 


তিনি 'এপিক' খিয়েটারকে ভূষিত করলেন 'নন্‌ এযারিস্টোষ্টেলিয়ান' এই 'আখ্যায়। 
ভার প্রবতিত পদ্ধতির মূল স্থর বিস্রোহ। অর্থাৎ ইওরোপের নাট্যধারার বিবর্তনে 
ক্লামিকাল থিয়েটারের যে স্বীকৃত লক্ষ্য তারই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হল ব্রেখটের 'না- 
মানা”, 'নেতি”, 2০2 ইত্যাদি শব্বগুলো। এই প্রসঙ্গে ইওরোপের প্রধাগত 
থিয়েটারের অভনয়রীতি কী ছিল সেটা আনলে ব্রেখটের জভিনয়রীতি বুঝতে 
তা সাহাধ্য করবে। | 

সেই ক্লাপিকাল থিয়েটারে উদ্দেশ্ত ছিল দর্শকদের এমনভাবে আবেগা পুত 
করে তুলতে হবে যাতে দর্শকমণ্ডলী অভিনীত চরিত্রে লে একাত্ম হয়ে যায় । 
'তিনীত চরিত্রের শোক, ছু'খ, ভয় ইত্যাদি আবেগ নিজের শোক ছুঃখ ভয় 
বলে গ্রহণ করে এবং অভিনীত চরিজের অগ্ুতভূতির সজে নিজের অসুতৃতিকে 
বেমালুম মিলিয়ে নিয়ে মনের রদ্ধ শোকতাপ নিগলিত করে, মনকে পরিস্তদ্ধ 
ও মাজিত করে তুলতে পারে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে আবেগমোক্ষণ | সে 
খারায় অভিনয়কে লফল্স বল! হত তখনই ঘখন দর্শক অভিভূত, বিহ্বল হয়ে 
গিয়ে অভিন।ত চরিজ্রের সংজ সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে ঘেত। আবার থে শ্বভাববাদ? 
'ভিনয়গীতি পরবর্তকালে থিয়েটারে দেখা! দিল, ভাতে মঞ্চে যা কিছু ঘটছে 
'সেটা হেন এই মুহূর্তেই ঘটেছে এবং যা ঘটছে তা যেন মত্য । দর্শক হেন লুকিয়ে 
দেখে ফেলছে নান! লোকের কাণ্কারখান। অ'র আড়ি পেতে শুনে ফেলছে 
তাদের কথাবার্ত। ৷ এই থে দর্শকের নিজেকে ভূলে যাওয়া, অভিনীত চরিত্র 
লঙ্গে এখাক্স হওয়া বা! মঞ্চের হ্বাভাবিকত] বা বাস্তবিকতায় ঘটনাকে সত্য রূপে 
গ্রহণ করা এটাই বীতি হয়ে ্াড়িয়েছিল। এবং অভিনয়রীতিতে হয় আবেগের 
বাছল্য অভিভূ্জ করে দিত কিংবা অভিনেত অভিনীত চরিত্রে রূপান্তরিত হঙ। 
এই পদ্ধতিতে জঅভিনেতাকে এমনভাবে মনে-গ্রাণে, ভাবে-ভঙ্গিতে অভিনীত 
ঈর্িত্রের লজ একাত্ম হতে হত যাতে সে নিজেই ভাবে যে সে-ই হ্যামলেট, 
“আলমগীর বা ধোগেশ। ৃ 

এই থে আবেগবাছল্য, স্বাভাবিকতার ওপর ঝেশক, স্থান কাল অন্গষাক়ী 
পরিবেশ আর দর্শক-নিরপেক্ষ অভিনয় এট ধারা ইওরোপীয় থিয়েটারের 
বিবর্তনের ছুটি বিশিষ্ট ধার! । দর্শককে ভাবাক্গে ভাপিয়ে নিয়ে তাকে পরি- 
শোধন বযার প্রশ্নান - এই হল সেই হিয়েটারের উদ্দেশ্য । ভ্রেখটু বলজেন এ 
বমত্তই তুল, এয উদ্বেশ। ভূল, পন্থা! ভূল, গুধু তল নয় মারাত্মক তূল। 

ব্রেধট্‌, বললেন, বাত্যব অভিজতার ঘে প্রতিক্রিয়া দর্শককে তার থেকে, 
ধ২ 


অভিনীত নাটক থেফে, বিষুক্ত রাখতে হবে । থিয়েটার দেখার সময় হৃদি 
যোহের কি হয় তাহলে তা ভেঙে দিতে হবে । থিয়েটার দেখতে গিয়ে গর্শকের 
ঘেন মনে না হয় অভিনীত নাটকে ঘা! ঘটছে তা৷ সব সতা ঘটছে --এই মুহূর্তে 
ঘটছে । দর্শক থাকবে নিলিপ্ত, অসম্পৃক্ত । তাকে তা থাকতে ছবে তার কারণ 
তার বিচারশক্তি সচেতন ও জাগ্রত রাখতে হুবে। ভার কাজ হবে সমালোচকের 
দৃষ্টি দিয়ে সামাজিক ও তাত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের বিচার করা। অভিনীত 
নাটক থেকে দর্শকের এই আলাদা হয়ে খাকাট ব্রেখটের বিখ্যাত এলিয়েনেশন 
তত্ব। 

এপিক থিয়েটারের আদর্শ অনুযায়ী অভিনেতার কাজ হবে একটা বিগত 
'ঘটনায় জড়িত একটি লোঁকের কাছিনী বর্ণনা কর।| ব্রেখটের “অভিনয়ে বিচ্ছিন্নতা 
আনতে সৃহায়ক একটি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচন।” শীর্ষক একটি প্রবন্ধের 
অনুবাদ আশ! করি জিজ্ঞাস পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্ত করবে । 

“এমন একটি অভিনয়পদ্ধতির কথা! এখন পলছি ঘা কিছু-কিছু মঞ্চে প্রয়োগ 
কর] হয়েছে । এর উদ্দেশ্য ছিল মঞ্চের ঘটনাগুলোকে মেনে ' নিয়েও দর্শক যেন 
বিচ্ছিন্ন থাকে। দর্শকদের মধ্যে ঘটনাটির প্রাতি একটা সন্ধানী ও লমালোচনামূলক 
মনোভাব গড়ে তোলাই হল 'এলিয়েনেশন এফেন্ট' নামে পরিচিত এই এুয়োগ- 
পদ্ধতির উদ্দেন্ত । এবং এই্‌ উদ্দেশ্তসাধনের উপায়গুলি ছিল শিল্প-সম্মত। 

এলিনিয়েনেশন এফেক্ট এই উদ্ধেষ্তে প্রয়োগের প্রথম শর্তই হল মঞ্চ এবং 
প্রেক্ষাগৃ€ হবে 'উত্জজালিক' মবকিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ; তা ছড়া, কোনপ্রকার 
মোহকর প্রভাব স্থা্ট কর! হবে না। এর ফলে অসন্তব হয়ে দাড়াল মঞ্চে ফোন 
নির্দিষ্ট একটি স্থানের পরিমণ্ডলকে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা! (যেমন, সধ্ধ্যা- 
কালীন একট! ঘর, শরৎকালের একটা রাস্তা) অথবা! সংলাপের গতিময়তাঁকে 
শিথিল করে কোন আবহাওয়া শষ । দর্শক আর প্ররুতিগত মেজাজের প্রকা- 
শের হবার) মেতে উঠল না কিংব1 লক্বদ্ধ পেশল অভিনয়ের প্রভাবে ভেলে গেল 
না। সংক্ষেপে বল। যায়, মঞ্চে কোন চেষ্টাই কর! হল না মোহ স্থষ্টি করার এবং 
সাধারণ অপরিদীলিত ঘটনাকে দেখার ভ্রান্তি স্ষ্টি করার । এক্ষুণি আমর] দেখাব 
থে এ ধরনের ভ্রান্তির কাছে দর্শকের নিজেকে সঁপে দেবার প্রবণত। রোধ করতে 
হুবে কিছু শুনির্দিষ্ট শিল্পলস্মত উপায়ের ছবারাই। 

এনিয়বেনেশন এফেক্ট লাফলানাভ করার প্রথম শর্ত হল এই যে অভিনেত। 
হা অভিনয়ের মাধামে গ্রকাশ করতে চাষ সেটাকে সুনির্দিষ্ট প্রকাশের ভঙ্গিতে 

রও 


রূপা করতে হবে । অবস্থাই এর জর কেটে বাদ দিকে, হাব হাট ছিনিশ : 
প্রথমত, এমন ধারণ! থে একট! চতুর্থ দেওয়াল হশর্চকে মঞ্চের খেবোবিচ্ছিযা করে 
রেখেছে, কিংবা, বিভীগ্কত, এর কলম্বরপ শ্রান্ধি যে মঞ্চের কার্শকলাপ বাস্ধবেই 
ঘটছে এবং ড -ও দর্শকের উপস্থিতিকে অগ্রাহথ করেই+! এরকম মেনে নিলে, 
নীতিগতভাবে অভিনেতার পক্ষে দর্শকের সঙ্গে লরাসরি, কথাবার্তা বলা লন্তর। 

এটা ভালভাবেই জান। যে মঞ্চ ও দর্শকের মধো যোগাযোগ স্বাাবিকভাবে 
নিগুঢ় সমাঙ্থভূতির (600০8055 ভিতিতেই হয়। এই মনস্তাস্বির ব্যাপারটাকে 
'য়তে আনার অন্ত প্রধানিদ্ধ অভিনেতার! এত বেশি গরচেষ্টা চালান দ্বে।দনে 
হয় শিল্পকলার এটাই মুখ্য উদ্দে্ট হলে তারা আছুমান করেন। আমাদের 
প্রারত্তিক গালোচনার মধ্যে এটা বোধহয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এলিয়েনেখন 
একে স্থির পদ্ধতি 'নিগৃঢ় লমান্ভৃতি সির পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত । হে 
অভিনেতা এ পদ্ধতি গ্রয়োগ করে লে নিগৃঢ় বমান্গভূতি ছার চেষ্টা! করছেই 
পারে না। 

তরু, কততকগুলে। নির্দিষ্ট চরিআ উপস্থাপনার জন্ত এবং তাদের ব্যবছারি 
দ্বেখাতে গ্রিয়ে অভিনেতাকে নিগৃঢ় স্মান্ভৃতির নিয়মণ্ডলি সম্পূর্ণ বর্জন না 
করলেও চলতে পাবে । সে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে ঠিক একভন বিশেষ 
অভিনয়ক্চতাহীন শ্বাডাবিক লোকের মতো! যে অন্ত একজনের চরিজ পরি্ফুট 
করতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ সে 'লোকটার ভাবভঙ্গি দেখাতে ইচ্ছুক । অন্তের ভাবত 
গ্রধর্শনের.এমন ঘটন! গ্রাত্যহিক জীবনে বারেবারেই ঘটে (কোন একট। দুর্ঘটনার 
গ্রতাক্ষার্দীর। ঘেমন একজন নবাগতের কাছে হুতভাগ্যের ভাবভজি, ইত্যাদি 
অভি ক'রে বর্ণনা করে, কিংবা, মজাদার একটা! লেক বন্ধুর চলার ভঙন্দি অস্ধ- 
করণ করে দেখায়, ইত্যাদি), কিন্তু এইসব প্রকাশভঙ্গি যাঁর! করে তার৷ কিন্ত 
ধর্শকদের মোহাচ্ছুন করার চেষ্টা করে না বিশ্ুমা্জ। একট সঙ্গে, প্রদণিত চরিজে- 
গলির দৈশিষ্া আনতে আনার উদ্দেস্তে এগুলোকে বোঝবার চেষ্টা চালিয়ে যায় । 

আগেই বল। হয়েছে, অভিনেতাকেও এই ধরনের মনস্যাস্থিক গ্রয়োগরীতিকে 
কাঁজে লাগাতে হবে | মঞ্চে সাধারণ নিয়ম হল : দর্শককে দ্বস্থরণে রীতিতে 
উদ্বুদ্ধ করার জন অভিনেতাকে এ কাজটা ফরতে হবে অভিনয়ের সময়েই 
বিদ্ধ এ ক্ষেক্তরে গভিনেতাকে এই দক্ষতা পর্জস করতে হবে আরো পূর্যবতাঁ 
একট' ধাপে এবং ভালিম নেবার কৌন একটা পানে ॥ 

ভীবগভাবে “আবেগপ্রবণ, লংঘাতন্থীন এবং লমালোচনাহীন চরিজ খত 
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টন! দ্য রোধ করার 'ন্ত খ্বাভাবিকের চেয়েও বেশি পঠনের তালিমের ব্যবস্থা 
ঝরা ফেতে পাসণ। অপরিণত অবস্থায় নিজের চরিতজে মেতে ওঠার থেকে 
' চরিজ্রাভিনেতা যে-কোন অবস্থায়ই বিরত থাকবে এবং যতদিন সম্ভব একজন 
পাঠক ছিশেবেই কাজ করে যাবে । তার মানে এই লয় ধে সে জোরে-জোরে 
পড়বে) ৷ নিজের প্রেথম ধারণাগুলিকে সুখস্থ কে রাখা হল একটা! গুরুত্পূর্ণ 
প্দক্ষেপ। ! 

নির্জের অভিনয়ের অংশটুকু পড়বার সমঞ্জ অভিনেতার দৃষ্টিভঙ্গি হযে এমন- 
একজনের ষে বিদ্বয়বিমূঢ় এবং সবকিছুতেই প্রতিবাদ করে। তাকে নিখুত- 
তাবে পরিমাপ করতে হবে শুধুমাত্র দেই পব ঘটনাগুলিই নয় যার লম্বন্ধে সে 
পড়ছে, পরস্ত তার অভিজ্ঞতায় লব্ধ অভিনীত চরিঞ্জেটির আচারবাবহার পস্ত। 
কোন কিছুই ধরে নিলে চলবে না: এ ঘটনাটা এভাবে ঘটভই, কিংবা এমন 
ব্যাপার 'এ ধরনের চরিজের কাছ থেকেট আশ। করা যায় _ ফোন কিছুই এভাবে 
ধরে নেয়া চলবে না । সংলাপ মুখস্থ করার আগে তাকে মুখস্থ করতে ছবে যে- 
ঘটনাগুলে। তাকে বিষুড় করেছিল ; তাকে মনে রাখতে হবে কোন্-কোন্‌ গানে 
লে প্রতিবাদে খর হয়ে উঠতে চাইছিল ভীষণভাবে । (কননা এ সব জজ 
শক্ষিফে অভিনয়ের মাধ্যমে ত্যষ্ির জন্য তাকে বজাছ রাখতেই ছুবে। 

মঞ্চে এমে অভিনেতা! তার নির্দিষ্ট আস্ল কাজটুকু ছাড়াও সমস্ত জরুরী 
মুহূর্তে আবিষ্কার করবেন, নির্দেশ করবেন এবং অপাজে বুঝিয়ে দেবেন কান্কী 
কাজ তিনি করছেন না। ভার মানে অভিনেতাঁকে এমনভাবে কাজ করতে হবে 
যাতে তার কাজের পরিবর্ত বাপারটাও যতটা সত্ব স্পট হয়ে ওঠে, তার আভি- 
নয় সত্বেও খঅন্তান্ত সম্ভাবনাগুলি বোবা! ঘায় এবং তাঁর অভিনয় অন্কেগুলি 
বিভিন্ন সম্ভাবনার একটি বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন, নে বলবে; “তোমাকে 
এজন শাস্তি পেতে হবে ; লে কখনেই বলবে না: “আমি তোমাকে ক্ষমা 
করলাম' । দে ভার সন্তানদের ঘ্বণা করবে? ঘটনাটা এমন হবে না যে সে তাঁধের 
ভালবাগে । মঞ্চের পিছনের ডান দিকে ন। গিয়ে গে মঞ্চের দাঁমনের ধা দিকে 
ঘাবে। লে ঘ। করছে তার মধ্যেই নাহত এবং অটুট থাকবে লে ধা করছে 'না 
দেই সব কাজ। এভাবে প্রতোকটি বাকা এবং প্রতোকটি কাজ একটা মীমাংসার 
স্রোতক ছয়ে উঠবে; টরিজটিকে লবধময় চোখে চোখে রাখতে হবে এবং 
পরীক্ষা করে হেখতে হধে। এই সদন পদ্ধতির প্রন্বোগগত বৈশিষ্ট্য ছল : "2১৫ 
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. থে চরিজ লে মঞ্চে রূপস্বান করছে;তার মধ্যে অভিনেতা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
দ্বপাস্তরিভ করতে পারে না। সে লিয়র, হারপাগল, সেজটইক নয়; লে এদেরকে 
দেখায়। যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্যভাবে সে তাদের মন্তবার্ডলির পুনরুদ্েখ করে ;. 
নবচেয়ে বেশি আত্মনির্ভরতা এবং মানুষের সন্বন্ধে জান নিয়েই সে এদের ভাব- 
ভঙ্গির ধরনটিফে দেখায়, কিন্ত এর ছারা সে কখনই নিজেকে (কিংব1 অন্যকে.) 
ভঙাতে চেষ্ট! করে ন" যে তার লম্ত কর্মের ফলশ্রুতি হুল সম্পূর্ণ রূপান্তর।। আমি 
একটা দৃষ্টান্ত দেব ধার অর্থ সব অভিনেতাই উপলব্ধি করতে পারবেন : সম্পূর্ণ 
রূপান্তর ছাড়াই একট৷ নির্দিষ্ট ধরনের অভিনয় ঘটে বখন কোন নাট্যপরিচালক 
কিংবা! একজন সহযোগী কোন অভিনেতাকে একটা! বিশেষ অংশ কীভাবে অভি- 
নয় করতে হয় দেখিয়ে দেন। এই বিশেষ জায়গাটুকু তার নিজের অভিনয়ের 
অংশ নয়, স্থৃতরাং তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপাস্তরিত করেন না, তিনি শুধু ব্যবছার- 
গত দিকটা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেন এবং একজন নিছক উপদেষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি বজায় 
রাখেন। 

সম্পূর্ণ রূপান্তরের ধারণাকে একবার নর করতে পারলে অভিনেতা! 
তার অভিনয়ের অংশটুকু একট! উদ্ধৃতির মতে। উচ্চারণ করেন, এমনভাবে নয় 
যেন তিনি নিজেই সেই অংশটুকু পুর্বপ্রস্তুতি ছাঁড়াই বানিয়ে নিচ্ছেন (1200 
19108 )। সেইললে অবশ্ট তিনি উদ্ধৃতিটির স্পষ্ট ব্যঙজনাটুকুও ফুটিয়ে তোলেন 
এবং বক্তব্যটির পূর্ণ মানবিক ও মূর্ত ব্ূপরেখাগুলিকেও পরিদ্ফুট করার চেষ্ট? 
করেন; অনুরূপভাবে, যেসব অঙ্গভঙ্গি তিনি করবেন তার মধ্যেও উপস্থিত 
থাকবে মানবিক. অঙ্গভঙ্গির পৃণতা, ঘদিও তখন এসব অঙ্জভঙ্গি তার কাছে এক 
ধরনের নকল কর! ছাড়া আর কিছু নয়। 

অভিনয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপান্তর অন্মপস্থিত এটাকে মেনে নিলে, রূপান্তরিত 
হচ্ছে এমন চরিস্ত্রগুলির কার্ধাবলি এবং সংলাঁপকে এলিয়েনেট (815570969 ) 
' করতে তিনটি জিনিশ প্লাহাধা করতে পারে : | 

১, তৃতীয় পুরুষে স্থানাস্তিরণ 

২, অত্তীতকালে স্থানাত্তরণ 

৩ মঞ্চনির্দেশগুলি জোরে-ছোরে পড়া | 

(তৃতীয় পুরু এবং অতীতকাল ব্যবহারের ফলে ।খতিনেতার পক্ষে নিরা- 
সক্তির লিক মৃত হণ বর! লস্তব হবে।, তাছাড়া, তার অত্তিনয়ের অংশ- 
টুক্ুর ওপর যস্তব্য করে এখন লব মঞ্নিরদেশ এবং টিগ্সনিশ্থলি ত্বিনি খুজে নেবেন 
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এবং মহণার লঘয় জোরে-জোরে পড়বেন (“লে ঈভিয়ে উঠে ক্ষুধার তাড়নায় 
রাগে চীৎকার করে উঠল' অথনা 'তাকে এভাবে আগে কখনো বলা হয়নি, এবং 
নে বুঝতেই পারল না বাপারটা মত্য কি মিথা? অথবা « সে'হেদে উঠল এবং 
কিম অনীহা নিয়ে বলল...) মঞচনির্দেশগুলি তৃতীয় পুরুষে পড়ার ফলে 
উচ্চারণের "ছটে। হবরগ্রামে একটা সংঘাত থা হয় । যাঁর ফংল িতীয়টি, র্থাৎ 
নাটকের আসল অংশটুকু, এলিয়েনেটেড হয় । এ-ধরনের অভিনয় আরও বেশি 
এলিয়েনেটেড হর, কেনন। এটা পূর্বেই শব্ধে। দ্বারা চিন্বিত এবং ঘোষিত হবার 
পর মঞ্চের ওপর অভিনীত হচ্ছে । ত্ত]তে স্থানান্তরণের ফলে বক্ত। এমন 
একটা অবস্থায় জাসে বখন সে নিজে; পূর্বউচ্ারিত শব্ধ গুলির দিকে ফিরে 
তাকাতে পারে। এভাবে বাক্যটিও এলিয়েনেটেড হঃ, কিন্তু অভিনেভাকে কোন 
অবাত্তব দৃষ্টিভজি গ্রহণ করতে হয় না। তিনি নাটকটি সম্পূর্ণভাবে পড়েছেন 
এবং ফগত কোন একটি বাঁকাকে নরধীধ্চি ও পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে আরও 
ভাল করে বিচার করার স্থযোগ পান? এটা কিন্তু দর্শকের পক্ষে অসম্ভব, কেনন। 
দর্শক বাকাটি,সন্বত্ধে মোটামুটিভাবে অজ্ঞ এবং অপরিচিত । 
মহলার লময় এই মিশ্র পদ্ধতিটি মূল নাটকে লে বিচ্ছিন্তার সৃষ্টি করে এবং 
এট। সাধারণ অভিনয়েও বজায় থাকে । দর্শকদের সঙ্গে এই লরাঁসরি সম্পর্ক 
বাস্তব লংলাপের শ্বরগ্রাম পালটাতেও সাহাখা, এমনকি বাঁধা, করে এবং এইট 
পরিবর্তন বাকাগুলির কমবেশি 'অর্থময়তার ওপর নির্ভ;শীল। দৃষ্টানততবরূপ, 
মছামান্ত বিচারশালায় সাক্ষীদের সংলাপ ধরা ঘাক। তির্যক অর্থ, নিজেদের 
মন্তব্যের ওপর চরিত্রগুলির জোর দেওয়া, ইত্যাদি সবকিছুই মফল শিল্প-দক্ষতা 
নিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যদি দর্শকদের দিকে অভিনেতা ঘুরে দাড়ান, তাহলে 
ভাকে লম্পূ্ণভাবেই ঘুরে গড়াতে হবে, পুরনে! নাটকীয় ঢঙে অপাজ উচ্চারণ 
কিংবা শ্বগতোক্তিতে কাজ হবে ন!। কাব্যিক মাধ্যম থেকে সম্পূর্ন এলিয়েনেশন 
এফেক্ট পেতে ছলে অডিনেতাকে মহল! শুরু কঃতে হুবে কবিভার বক্তব্যকে 
ইতর গঞ্তে পরিবন্তিত করে এবং সম্ভব ছলে এর মক্গে কাবোর উপযোগী অঙগ- 
ভঙ্গিকে বজায় রেখে। ভাষাগত মাধ্যমের ছুঃসাহসী কিন্ত জম্বর বাবহার মূল 
, রূচনাকে এলিয়েনেট করবে (অভিনেতার প্রাদেশিক ভাষার পরিবতিত হলে 
গল্ভও অনুন্ধপভাবষে এলিয়েনেটেড হয় )। 
' অভিনেতা ঘে দৃষটিভদ্দি গ্রহণ করবে লেট! হবে লামাজিকভাবে লমালোচনা- 
মলক ঘ্টিতজি। ঘানাবলির উপস্থাপনা! এবং চরিত্রমইি করতে গিয়ে লধাজের 


৮? 


অতঠতুষ্ঠি দৈশিষ্টাগুলিই তাকে তুঙ্গে ধরতে ইবে। এভাবে 'অন্ভিজেতার তিন 
র্শকের লগে তায (দামাজিক ব্বছ। স্ব) এক আলোচনায় পর্যবসিত হন! 
পর্শকৈর শ্রেণী অন্থমারে এই অবস্থাগুলিকে লমর্থন বা বিলোপ করতে অভিনে্ঠা 
তাকে উদ্বুদ্ধ করে। 

প্রত্যেকটি খনার পশ্চাতে নিষ্ত সামাজিক ভাবকে এুলিয়েনেট করাই 
এলিয়েনেশন একেক্টের উ্জেশ্য ৷ সামার্দিক ভাব বলতে বোধায় এইটা নিদিষ্উ 
কালে যাষেরমধো বর্তমান সামাজিক বন্বপ্ধগুলির মৃকাভিনীত এবং অঙগতঙ্গিগ 
এ্রকাশ। সমাজের জন্ম এধরনের ঘটন] ছৃষ্টি করা এবং প্রত্যেকটি দৃশোর 
নীরকরখ,করৈ'তাকে 'এ্রমমভাখে গুছিয়ে পদ্দিকেশন করা ধাতে লমার্জের হাতে 
গধিকাটিট ভূলে দেখ! ষন্তবএ এন্সৰ খুব কাধকরী হয়। এ-সব নামক গৈষঠ 
অবর্শাই কটা. এদ্ডিহাসিক ৭ খা প্রযোজল। 

এটা প্জতিগর্ত" বিষয় এবার খুধ প্রক্নোজনীয় হয়ে দেখা দেবে: ঘটনা- 
গুলোকে ইতিহাপতৃক্ত করা । আমাদের পূর্ধগূরীদের আচবণ আমাদের থেকে 
এলিয়েনেটেড হয় এক নিরবঙচ্ছিন্ধ বিধর্তনের ধারায় । একজন এরতিছাসিক 
অভীতের ঘটনান্তুলিকে ঘে দিরাঁপক্তি দিষ্টে দেখেন তেমনি অভিনেতার ওপব 
দির্ভর করে বর্তমান যুগের ঘটনাবলি এবং জীবনধারা পদ্ধতিগুলিকে টিক সেই 
নিগাসজ দৃষ্টিতে দেখা । আমাদের থেকে এইলব চরিজ এবং ঘটনাকে এলি- 
ম্নেনেট তাকে করতেই হবে। 


আবেগ ও বোি 





দ্বিজেজলারের 'চন্্রওপ্ত' নাটকে চাণকা বলেন : তে বৃদ্ধিকে এতদিন ঈৈববাণীর 
অতো! অচুমরণ করে এতসছি... ।' আহং লে বুদ্ধিকে ভিদি “প্রেয়দী” লঙখেশধদ 
করে বলেন, “-..তৃি আমায় অনেক শিখিয়েছ, শ্রেযলী আমার%' বা অঙাধারগ 
বুদ্ধিই চাঁলক্ল্যের গ্রেয়বী | কিন্তু, তবু চাখকা চরিজের শৃন্ততা এই বৃদ্ধি দিয়ে 
পূর্ণ হয়নি । 'নজীৰ বৃক্ষ'হুয়ে €ঠেনি, হয়েছে “শু কাঠের গুচ্ছ, প্রাণহীন ।" 
বুদ্ধিসর্বন্ধ এই হৃদয়হীন চরিত্র অভিনয় করতে গিয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুষার ঠার 
চরিত্র-চিত্রণে ক্ষত! দ্ষেহের অভাব পৃরণ করতে পারে না” - এই উদ্ভিটিকে 
পরিশ্মুট করে তুলতেন। বুদ্ধি দিয়ে তিনি ঘা-কিছু নাট্যঘটন। ঘটিয়েছেন তা 
'আললে অভিনয় অর্মাং নাটকে সংঘটিত লামত্য বা্রইনতিক, কার্যকলাপ তার 
'্মভিনয়। হয়বান্‌ চাগ্বকা ধনে, “একটা মৌনর্ষের রাজ্য সেড়ে কোথায় চল্েছি।' 

এটু-যে হদয় ও বুদ্ধির বিচার এ কেবল একটি বিশেষ চরিজের নয় বোধকন্ি 
সষগ্র অভিনরক্ষার্ধের ,বিচার । এবং এ বিচারও বহুকাল থেকে চলে আলছে 
নানান বিচারকের এজলাশে এবং আজও তা চলছে। একপক্ষে "আবেগ" 
ক্মপরপক্ষে বুদ্ধি। এই দুই গ্রতিপক্ষ থৃষটপূর্ব কাল থেকে নিজের-নিজের শ্বণক্ষে 
কলম ধরেছেন। পিসেব্োর (খৃ্পূর্ব ১৬-৪৩) থা অন্ত উল্লেখ করা 
হুকেছে। ক্যইন্টিলি়্ান্‌ (৩/-১৫ পৃষ্টা) বলেছেন, “ক্দপরের মনে জজাবেগ সঞ্চার 
. করতে হলে, আগে নিজে লেই আবেগ অঙ্গ ঝরতে ছয় পরবর্তীকালে 
খ্বটার্ক (৪*-১২* খুঁটাব ) অন্ত ভির সুয়ে কথা বলেছেদ। ব্সাবেগারত্বৃতি 
শিল্পের প্রচ্কাশে অভিপ্রেত নয় কারণ অন্তত রূপেই গ্মাদন্দ। দত্য আন্কৃতিতে 
নয। এবং ছুর্গিযাস থে উদ্বাছরণা্টি তার রচনারলির ছিতীয খণ্ডে উজখ করে” 
হেন লেখনে নংক্কারেগদর্বক্বতাকে কঠোর সমালোচনা করেছেন জন্গশাজন- 
ঘিদ্ঠীন এক অভিযেন্া, ফার্কে তিথি বজেছেন, ৫25 আট “০০৮০ তা 
ররর ও: 8 টা 88865 18 888 ৫6 আজাব 0১30887 
০৫ 60 0০ 50008 হা 10188481188 চাও রিও ভিজ উজ ই 
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০0820 107 101:05106 1015 008017656 চ8৪ 80008117178 20015 (581 
16180৩0, 1-এর তিনি বিবরণ দিচ্ছেন £ দে হঠাৎ ঘোষকের পৃষ্ঠটদেশ থেকে আত- 
রণ টেনে ছিড়ে ফেলল, একরন লহ-অভিনেতার ছাত থেকে বাশি কেড়ে নিয়ে 
তা দিয়ে অভডিমিউসের মাথায় এমন লাংঘাতিকভাবে আঘাত করল-- (থে 
বেচারী পাশে দাড়িয়ে তার প্রতিপক্ষের পরাজয়ফে উপভোগ করছিল ) থে তার 
শিরন্ত্রাণ যদি ঠিকমতো! না৷ থাক এবং ওই আঘাত লইবার মতো মজবুত না 
হুত তাহলে হতভাগ্য অভিপিউম চরিজ্ের অভিনেতার প্রাণাত্ত ঘটত । 
নিঃসন্দেহে এগুলি শিল্পের বিশ্ষপ্ববূপ । "অবাধ প্রবৃত্তির বশে ঘা-তা! করাতে বল- 
ক্র এবং রূপস্থ্ির ব্যাঘাত জন্না' -এ কথ! অবনীন্ত্রনাথও বলেছেন। ভাই 
উদাহরণ ছিশেবে উল্লেখ কর! ছাড়া আজকের আলোচনায় এর কোন সার্থকতা 
নেই। পরবস্তা লময়ে ওই ভূমিকায় আর-একজন অভিনেতা অভিনয় করেছেন। 
তার সম্পর্কে লুনিয়ান মশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। তার বিচারশক্তি এবং আবেগ- 
লামঞ্জন্ত অভিনেতাকে প্ররুত শিল্পীর মর্যাদা দান করেছে। 

স্থত্রপাত হুল একটা তর্কের যে অভিনয়কালীন অভিনেত1 আবেগ অঙ্গুভব 
করবে কি করবে না । বছ শতাবী পরে অষ্টাদশ শতকে এই আলোচনা একটা 
নির্দিষ্ট রূপ পেল। ফরাসীদেশে দেনি দিদেরো একটা শিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা 
করলেন এই পর্বে। তার বক্তবোর লারকথা 'গ্রতিভা কেবলমাত্র অন্তুভূতি- 
লাপেক্ষ নয়, য! নচরাচর ভাব হয়, বরং তার শ্দুরণ ঘটে তখনই ঘখন অনুভূতির 
বহছিলক্ষণ যথাধথভাবে প্রকাশিত হয় । বিংশ শতাব্দীতে আবার প্টানি্জাতস্কির' 
তদ্বে ভিন ভর) 10086 1656 006 6 ৪5625 00000206 [ 106 25 028558 
10, 8150 &৬৩: 0006 1 

দিদেরে। (১৭১৩-৮৪) ঘখন তার দেশের থিয়েটার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠ- 
লেন তখন ইংলগ্ডের মতো ফয়ালী মঞ্চেও অভিনেতাদের প্রাধান্তের কাল । 
দিদেরে। লত্যিকার বিদগ্ধ মান্য ছিলেন। 'নানান্‌ বিয়য়ে তার কৌতুহল । ছশো। 
বছর আগে একজন মানব অভিনয়ে একট! আধুনিক ভাবনার অবতারণা ফর. 
লেন। নুদ্ধিকে শ্বীকার করলেন অভিনয়ে অনুভূতি গ্রুবপতায় উত্বে ৷ বগি 
ঠাক্ষে লিগ্ধান্তে আনতে অনেক বিপরীত মতের গি'ড়ি ভেঙে আনতে হয়েছিল । 
অভিনয় জম্পর্কে বলতে গিয্কে তিনি গ্রতিভাবান্‌ অভিনেতাকে 'কবি'র চাইতে 
বড় শিল্পী হিশেবে আখ্যা দিতে দ্বিধা করেননি । 'একজন মাস্যের মধ্ো প্রস্ততি 
অন্তপণভাবে ব্হ্গুণ দমক্িত করেছেন ।' এ কথ! তারই। 


ডি 


অভিগয়কে জীবনপ্রকাশ করতে হবে এবং দশকনিরণেক্ষ হতে হবে এই 
কথা অর্থাৎ ইওরোপে যে অভিনন্বরীতি চালু ছিল তাই তিনি অহ্নরণ কষরডে 
উপদেশ দিলেন তার প্রাথমিক বিচারে (১৭৫৭-৫৮); এবং দেই পর্বে স্বভাববাধী 
হিশেবে আবেগের ব্বাভাবিকত্ব সম্পর্কও উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। অনুভূতি” 
প্রবশতাকে তিনি এই পর্বে অভিনেতার পক্ষে আবশ্তিক গুণ বলে স্বীকার 
করেছেন এবং বিচার ও বুদ্ধির ওপরে স্থান দিতে বলেছেন । দিদেরো৷ তখন 
বলেছেন, “... 8 8০0685 06 11001660 11808002190 06 0৫41095 12061 
52150105006 0£ 2152 50105101185, 00061759005 10906 4155- 
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দশ বছর পরেই দিদেরো৷ অন্ুভূতিপ্রবণতাকে আর ভতথানি প্রাধান্ত দিতে 
নারাজ হলেন। এই পর্বে একজন অভিনেত্রীকে তিনি লিখেছেন, “ঘে লৰ 
আঅভিনেতারা কেবলমাত্র যুক্তি এবং বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে তারা বন্ধ্যা ; 
এবং যার! শুধুই উত্তেজনা ও আবেগপ্রুত হয়ে অভিনয় করে তার! নির্বোধ ।' তখন 
তার মতামত একটা নির্দিষ্ট দপ পাচ্ছে । “বিচারশক্কি এবং আবেগের উত্তাপ - 
এ ছুটোর মধ্যে একট! সামগ্রশ্থ আনা কর্তব্য এই বোধে.তিনি উপনীত । এবং 
এই প্রথম অভিনয়ের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য সম্পর্কে একটা সচেতনত। এল তার 
তত্বে। এই লামঞশ্তের অভাবে একজন ব্যক্তির চরিত্রে যে আস্তর নিগ্রহ (যেমন 
চাণক্যে) ঘটে এ যেন অভিনয়তত্বে তারই স্বরূপ ব্যাখ্যা । দিদেরোর এই মত পরি- 
বর্তনের, কারণ কী লেট! বলা মুশকিল । সম্ভবত প্রচলিত অভিনয়ে আবেগবাহুন্য 
স্তাকে ক্লান্ত করে থাকবে কিংবা! ইংলত্ের প্রধ্যাত অভিনেতা গ্যারিকের অভিনঙ্ধে 
কলাকৌশলের প্রভাব এবং হ্বভাববাদী প্রকাশ তাকে উৎসাহিত করে থাকবে । 
তাছাড়! ইতালি থেকে আগত ছুই যুগের ছুই অভিনেত। পিভা"পুত্র রিকোযোনীর 
অভিনয় এবং আবেগ সম্পর্কে নানান্‌ বিক্ষিপ্ত মতামত ও আলোচন। এ মত- 
পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। অষ্টাদশ শতকের খই পর্বে ইওরোপের অন্তত 
তিনটি দেশে ইংলও ফ্রান্স এবং জর্ধানিতে অভিনয়তত্ব নিয়ে প্রচুর লেখা গুরু 
হয়ে গিগ়েছিল। নয়সের, সঙ্গে-মঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতাও তার ভিন্াকে সমৃদ্ধ 
করে থাকবে । এবং (রেই চিনত| তাকে শ্বঙগাব এবং গন, এ.ছুয়ের পার্থক্য 
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'উদপধি ঝরতে সাহাধা করেছিল । বৃদ্ধি দিয়ে সৃরি কর! 'বং আমতৃতি দিয়ে 
খদুকেরণ ধার। এ-দুয়ের মধো প্রথমটিকে জৌর় বলে খীফায়ি কযেছেন। " 

এঁই প্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন শিল্পন্থটির সাধিক পথ-পরিক্ষমার স্থনিদি 
'মভাঃগ্ের ভিিতে । একটা ছবি, একটা! কবিতা, একটি নাটফ কিংবা সৈই 
সার্টকৈই মঞ্চে অভিনয় * . 4068 006 ৫1898 50106 (8020 05 08600" 
10699 [ অর্থাৎ বস্তর বা ঘটনার বাইরের চেরা] ] 2৪৫ 2010 0036 6000000 
816 ৮5 00৪ 860105 আ ১0 1188 6300615615060 00620, 2000 08৫ ৪৮ ভা) 
98101) 136 ০000100710868 10 106 056 51018600001 1715 ৪08]. এবং 
লেই বোধ এবং অন্নুভব সে দর্শকের পাঠকের মনে জাগাতে পারবে । এর থেকে 
তিনি হৃষ্িকাঁধের ভরি স্তর ছৃত্রের উদ্ভেখ করেছেন: এই পদ্ধতিয় প্রথম ত্র 
বাইরের একট! ঘটন! বা বস্তকে গ্রতাক্ষ করে তার অর্থ বুঝে উৎসাহিত বা অস্ট- 
প্রাণিত হুওঘা ( উদ্মীপন। ); দ্বিতীয় স্থর- কল্পনা । এই কল্পনা অন্থপ্রাণিত মনে 
উজ্জীবিত হয়ে অনেকগুলি গ্রতিম। তৈরি করে ওই অর্থকে প্রকাশ করে; এই 
পর্জাতির এই পৰই সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ এবং এর থেকেই শিক্পী প্রেরণ পায় সৃষ্টির । 
কয়দা দ্বারা শিল্পী যেমদ অঙ্থুকৃত স্বপকে পায় তেমনি তাকে বিশ্বীস বরে, সংখোগ 
করে, পাবম্পর্ধ আনে, কখনও অতিরুত কখনও জীবনের গেয়ে ধড় করে, কখনও 
তা কাটছ্াট করে। তৃতীয় এবং সর্বশেষ শুর ছল যুক্কি) যে হ্যাট করছে তার 
কলাকৌশজলর ছাতিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে কল্পনায় যে প্রতিম! গড়া হয়েছে ভাতে 
একটা শৃর্ধঙ্কা আনে এবং স্বদ্ধ অবয়বের স্পষ্ট ধারণ এনে গ্গেয়। প্রতিভাবান 
যদি শিল্পী হন তাহলে এই বোধটাই তার শিল্পকর্ম | 

তাই দির্গেরোর তত্বে অন্ভৃতি-প্রবশতা শিল্পীর পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও 
কেবলমাঞ্জ তার ছারাই শিল্পী হওয়া ঘা্সি না। অস্ভৃত ক্মাবেগকে প্রকাশ করাই 
কমার কাজ নগ্ন গিষ্পীন - ভার চেয়ে খেশি কিছু ভাকে গ্রকাশ করতে হয়। 
মরা তে। সমাজে প্রচণ্ড অনুভূৃতিনীল আবেগপ্রবণ মানুষকে দেখতে পাই. 
বিদ্ধ ার়। কি লফলেই শিল্পী? 

দিগেরে! এ ধব তত্ব দীর্ঘদিন ধরে কখনও চিঠিপত্র কখনও প্রবন্ধে কখনও 
"ফোম অভিনয়ের লদালোচনা প্রসঙ্গে লিখে গেছেন এবং সভার পর ভার বই 
7৬4৩: প্রক্ষাপিত ধয়েছে। কি মুর পর প্রকাশিত যে সম্পূর্ণ বইটি 
কাঙারে আকা তাতে নেকেই স্েছপ্কখ্েছেন বৈ" অনেক আলোটগা 
জর নয়।. আবেগ এবং "আইতৃকিধে একেধাইর ঈর্ভাৎ, ধারে, ছিলি সন 











্ষত্রেই একট! অন্থাতাবিক উগ্র মানদিকতার পরিচন্ধ দিয়েছেন । (মন... 
670006 81১6800৩ 06 55708101015 0 15 ৮০৪০০] ০৫ ৪ 4৬৮8006 
8০৮০০, খুবই ছুর্তাগাজনক উক্তি । তরু ভার তত্বকে বুঝতে এই 72/জ70”এর 
তিনটি মত উজ্লেখযোগ্য। এক, থে অভিনেত্ব! কেবলমান্ স্বভাবকে আঅসলরগ করে 
সে অপাঙ.ক্তের, হয়তো কখন-কখন তাকে খুব।ভাল লাগে” অর্থাৎ এরা 
মাঝারি ধরনের লাধারণ অভিনেতা | «বিচারবোধ এবং একট! নিরাসক্ত ষ্টার 
সত্ত। এদের ভেতর থাকা উচিত ।' ছুই, অভিনেতার 'শক্কি তার অনুভব ক্ষমতাং 
ওপর নির্ভর করে না - মচরাচর তাই ভাব! হুয়; কেমন করে সে অভিনয়াটি করছে 
তার ওপরেই নির্ভর করে-- প্রমাণিত হয় বহিঃপ্রকাশের লক্ষণ দেখে... | ছিন, 
প্রকৃতি বা স্বভাবের সুক্ষ প্রকাশ যেই করত পারে যে “আবেগ এবং গ্রতিভা 
দিয়ে তা অন্থভব করতে পারে এবং নিজের লমস্ত চতন্থকে জঞত রেখে তা 
প্রকাশ করতে পারে।” অর্থাৎ নিজেকে বিশ্বৃত ন1 হয়ে নিজের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব 
বজায় রেখে। হৃদয়"তাড়িত অভিনয় নয়, অভিনয় হল গভীরে প্রবেশ করে বা মর 
উদঘাটন করে তাকে অভিব্যক্তি দান, যে অভিব্যক্তি অভিনেতার ক্রিয়াকৌশলের 
মাধামে বাক্ত হবে দর্শকদমক্ষে । একটি সুন্দর উদ্ধাহরণ এই স্তরে তিনি দিয়েছেন 
এবং তার উক্তির ঘাথার্থ্য নির্ণয় করেছেন : “প্রিয়জনের মৃত্যুর অবাবহিড় পরে 
একজন কবি ঘখন শোকের আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে তখন কি নে কোন 
শোকগাঁথা ব1 মর্মষ্পর্শী কবিতা] রচন! করতে পারে? পায়ে ন'। বেদনার বড়টা 
ষখন কেটে যায়, অভিভূত ভাবটা! ধখন কেটে ধায়, আবেগ উত্তেজন। যখন স্তিমিত 
হয়ে খায়, ঘটনাটা দুরবতী হয়, হায় খন শান্ত তখনই স্বাতিপটে জীবনের ক্ষতির 
হিশেবট। স্পষ্ট হয়, তার স্থখ যে বিগত, রাছগ্রস্থঃ_ এট। উপলন্ধিতে আসে, স্মৃতি 
এবং কল্পনা তখন মিলিত হয়, তখন লে নিজেকে ফিরে পায়, সে নিজেকে শ্রকাশ 
করতে পারে, তখন খৃ'জে পায় অভিব্যক্তি । অতীতের স্থথস্থতি তীর হয়, তখন, 
হা, কেবল তখনই একজনের পক্ষে সম্ভব আত্মস্থ হয়ে সেই দুঃখের শিল্পর়প 
প্রকাশ। চোখের কলের কাবা লেলিখতে পারে, কিন্ত কাবা-রচনাকালে বা বচনার 
পরিমার্ধনা! করার জময় সে-জশ্রন্থল নিশ্চই ঝড়ে পড়বে না। তা বর্দি ঘটে তা 
হলে ভার লেখনী তন ছুয়ে যাবে।' উদাহ্রণটি দিয়ে দিদেনো প্রশ্ন দ্ললেছেন : 
অভিনেতার ক্ষেতে ভিন পদ্থা হবে কেন। তিনি বলেছেন, 4০০0 22829: 
আও চাট 096 সর ০৫ ভস৮5৪স 10 চিত 05557985, সেইজ্যেই 
ভর তত্র দুল কথাটা ছাড়াল ঘায়ের ওপর ম্ডিদের, নিযন্ণ। 
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একজন বড় অভিনেত! বাইরের রূপটাকে প্রত)ক্ষ করে, তার “মন্েল' হল 
"একজন অনুভূতি আবেগ সম্পন্ন মানুষ; সে তাকে নিম্নে ভাবে, গ্রহণ-বর্জনের 
খেল চলে তার মধ্যে তখন' - অর্থাৎ অভিনেতা খু'টিয়ে দেখবে বাস্তবের 
চেহারাটা তারপর নাটকের অনুষঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারকে, আবেগকে পরিবর্তন 
পরিবর্জনঃ পরিবর্ধন করবে শিল্পীর আপন প্রজা ও রুচি অন্নযায়ী । লে কেবল- 
মান তার মডেলকে বা তার আবেগকে অনুকরণ করে তার প্রতিমা রচন! করবে 
না। তাকে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে হবে বন্তর অস্তনিহিত সত্যকে য। সে আবিষ্কার 
করেছে তাঁকে গড়ে তুলভে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে ব! নিয়ন্ত্রণ 
করতে । 

বুদ্ধির স্বার! * রিচালিত অভিনেতার] মঞ্চে তাদের সমস্ত কাধকলাপ বিচার 
করতে পারে তারা নিজেদের দেখতে পায়, নিজেদের কথা শুনতে পায়, এবং 
তার ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াটাও বুঝতে পাবে । তাই মঞ্চে তার ছুটে ব্যকিত্ব কাজ 
করে - ধাকে হত সত! বলা হয়েছে । একজন অভিনেতা নিজে, অপরজন যে 
চরিজ্ব সে অভিনয় করছে। সে তখন সবসময় অভিনেয় চরিআকে নির্দেশ দিচ্ছে 
বা চালিত করছে, তাকে তার ইচ্ছাধীন থাকতে বাধ্য করছে, যে বার্তাদর্শকের 
কাছে পৌছে দেবার তা পাঠাতে তৎপর করে দিচ্ছে । 

প্রতিপক্ষের যুক্তিকে তিনি খণ্ডন করেছেন এই বলে থে একজন আবেগা গত 
ব্চিনেত। তার মঞ্চ্রিক়্ার প্রতিক্রিয়া কখনই লক্ষ করতেপারে না। এইজাতীয় 
অভিনেতাদের নিজের মনের ওপর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। তার 'অন্ছভব শক্ষি 
গ্রবল হতে পারে কিন্তু সে সেট! ষথার্থভাবে প্রকাশ না-ও করতে পারে এবং সব- 
চেস়্ে ছুর্তাগ্য সে বেচার। বুঝতেও পারে ন! থে সে প্রকাশে অক্ষম । দিদেরে| 
বলেছেন, ঘদদি ধরে নেওয়। ধায় ঘষে একজন ভাল অভিনেতা বৃদ্ধিদ্বারা পরিচালিত 
ন1 হয়ে কেবলমাজ্র জাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে অভিনয় করে তবে সে হয়তো 
আমাদের নেশ! ধরাবে, হয়তো সে একটি কি ছুটি কিংবা তিনটি সুন্দর মুহুর্ত 
রটনা করতে পারবে, কিন্তু সেটাই কি সব | হুচ্ছর এক-আধটা মুহূর্ত অথবা! সর্ধাঙ্গ- 
স্থদ্দর একটি ভূঁমিক।-- কোনটা শ্রেয় । ক্ষণিক উদ্ভাসন নয়, সমগ্র অনুভূতির 
অটুট আসন ; একট! চরিত্রের আলো-গাধারি, ভার শক্তি.এবং তার ছুর্বলঙ্থাঃ 
শান্ত এবং ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মধ্যে সমতা রাখা, শৃঙ্গ কারত্থার্য এবং দর্শকের ওপর 
প্রভাব বিশ্যার করা এ সবই ঠা মাথার কাজ, গভীর বিগারবোধের কাজ, কচির 
প্রয়োজন - প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রমের আর প্রচুর অভিজতার । লমত্ত পরি" 


পতি 


কল্পনাটা মাথায় না থাকলে মে অভিন্ন অর্বাচীন হয়ে থাকবে চিরকাল। দিদেরে] 
বায়ানভূতিকে বাঘ দিতে বলেননি, বলেছেন "আবেগের ওপর বুদ্ধির পূর্ণ কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠ। করতে। 

দিদেরোর এই অভিনয়তত্বে অনেক সময়েই শ্ববিরোধ দেখতে পাওয়া ঘায়। 
তবু তার মধ্যে মূল তত্বটি খু'জে নিতে অন্থবিধে হয় না। সমসাময়িক নানান্‌ 
' ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ভার মত অনেক সময়েই বেশ উগ্রভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে। পুরনে। পুরুষ-শামিত সমাজে হ্বদয়কে স্ত্রীদের মতো ভেবে এবং 
বুদ্ধিকে স্বামীর মর্যাদা দিয়ে .য কর্তৃত্বের কথা! তিনি বলেছেন লেটা বোধহয় এ 
ছুয়ের স্বস্থ পরিণয়ের কথাটাই মনে করিয়ে দেয় আজকে । এ কথ! কে অস্বীকার 
করবে যে লমন্ত শিল্পের যতো! অভিনয়েও অনুকৃতি রয়েছে মূলে, পাতায় ফুলে 
থে গাছটা শোভিত হচ্ছে তা রস আহরণ করছে সেই মুল থেকে তবুও তাদের 
গঠন আকৃতি পাচ্ছে বুদ্ধির দৌলতে । অবণীন্দ্রনাথের কথায় 'শিল্পের মূলে 
রয়েছে নিছক প্রবৃত্তি নয়, বুদ্ধির দ্বার৷ এবং রসবোধের দ্বারা নিয়ন প্রবৃত্তি । 
-এই কথাটাই বোধকরি এ আলোচনার দার কথ]। 
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নাট্যনির্দেশনার বিবর্তন 

'দাকাশের তারার কারার জলে নাকি সূমূজের অতলে মুক্তার জন্ম হয়েছিল। 
আধুনিক দাট্য-পরিচালকের জন্পও কি খিয়েটারের কাক্কার জলে? শনি বা রানুর 
রশা কাটিছ্েখিয়্েটারকে ধা চাবার জন্তেই কি পরিচালকের আবির্ভাব? বিল কবে? 

রা এই নাটা-ব্যাপারের ব্যাপারী, তার! ইতিহাসে লিখেছেন বে একটা 
লঙ্জীব শিক্প বিবর্তনের নিয়ম মেনে ক্রমশ এগুতে-এগুতে মুখ থুবড়ে পড়ে আটকে 
গেল একট| যুগে এসে | তখন সেই বিশৃন্খল অবস্থায় বাধাধরা , মঞ্চব্যবস্থাফে 
একট। গতিশীল নাটারীতিতে প্রকাশের তাগিদেই সন়্ব ছল পরিচালক নাম- 
ধারী বাত্ধিটির আবির্ভাব । শ্রট! এছুশ বছরের কিছু কম সময়ের ইতিছাস। 
তখন পরিচালক, 'রেজিসিয়ার” এ নামকরণণ্ড হয়নি। কয়েকজন বিশ্ষুব্ধ, বীতশ্রদ্ধ 
লমালোচকের মনে শুধু একট! জআর্দশের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে তারা । শবগুলির 
আধুনিক অর্থবোধ সবে শুরু হয়েছে তখন, বরঞ্চ লোকে নিয়ম-শৃঙ্খল-রক্ষক 
ছিশেবেই একজনকে জানত দেখত। ইতিমধ্যে মঞ্চাধাক্ষ শবটার*মঙ্ষে পরিচয় 
অবশা ঘটেছিল। এরাই নিঃসন্দেহে আধুনিক অর্থে পরিচালকদের ছায়ারূপ 
ধার বর্তমান রূপ একট! চূড়ান্ত নাটারীতির সন্ধানে এগিয়ে চলেছে, যেখানে 
একটিমাত্র লোকের স্থচারু পরিকল্পনায় নাটক, মঞ্চ, অভিনেতা, তার চলাফের1, 
সজ্জ। সব-বিছু একত্র গ্রথিত হয়ে একটা সুগম, জৈব, লাটারূপ পাবে । উনবিংশ" 
শতাব্দীর ক্রান্তিকাঁলে নাটা-পরিচানকের আবির্ভাব প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে 
এত ক্মনিবার্ধ ছিল যে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে যুগ-ঘুগ ধরে নাট্যকার এবং অভিনেতার 
ষেপ্রাধাক্ট ছিল তা সে হরণ করে নিল। মঞ্চের পিছন থেকে ব্মদৃশ্য হাতের 
পর্ণে ব্যক্তিত্বের ছাপ একে দিতে পারল । তার নিয়ন্ত্রণে একটা আধুনিক নাটা- 
মান নির্ণীত হল তেমন একদ। এলিজাবেহীয় যুগে নাটাকারের লেখ! শবগুলোই 
ধিছ্বেটারের জীবনকে নিদিষ্ট করে বেখেছিল, যেমন নটের ব্াক্িগত চুখধকী 
গাক্ষণ অনলাদশ শতকে বর্শব-লাধারণকে হিমুদ্ধ করেছিল । পরিটালখের জনে 
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সঙ্গে নত্তব ছুল একটা নতুন এবং মৌলিক ঘিয়েটারি যুগের, তার পণীক্ষা-দিরীক্গা 
তার সাফলা-ব্থত। সব-কিছুই মধককে বাচিগ্লে রাখল। 

, আধুনিক নাটাজ্গতের ধারা গ্রহপতি সেই জাতোক্ক, স্তানিক্লাভন্ি, আলিয়া, 
ক্রেগ, রাইনছার্ট, মায়ারহোন্ড, কোপো- এর থিকেটারের মো একটা অগ্ডাব 
'আবিফার করলেন । তারা দেখলেন ষে নাটা-প্রযোজনা, খবং দর্শকের মনে ভার 
প্রভাব - এই ছুইয়ের মধো একট। হোমোজিনিয়াস্‌ মূল্যায়নের অভাব রয়ে গেছে । 
তারা জো দিলেন ঘে যদি থিয়েটারকে তার পুরোন সামাজিক মর্ধাদ। ফিরে পেতে 
হয় তবে পরিচালককে ভার বোধ দিয়ে নাটক, নাটকের অভিনয়, এবং অভি. 
নয়ের দর্শককে একটি পাধারণ হজে গাথতে হবে । সাহিত্য হাষ্টি হয়েছে নিজ্ন- 
তায়, পাঠকের সঙ্গে যোগন্থ্ন্র তাঁর বিচ্ছিন্ন। কিন্ত নাটকে দর্শকের লঙগে যোগস্থজ 
প্রত্যক্ষ -. এমনকি ব্যক্তিগত । পরিচালকের দামিত্ব নেই ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
স্বাপনে সহায়তা করা । আমাদের লমাজ-জীবনে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে হে 
ভিন্নমৃখিতা তাঁর মধ্যে থেকেই পরিচালক তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাঞ্গনাময় শিল্প 
এবং দর্শক-সমাজকে যুক্ত করবেন । ঘোথ শিল্প হিশেবে থিয়েটারকে দেখতে 
গেলে তার মূল দাবী হল শিল্পজাত এবং সমাজগত এঁক বোধ প্রতিষ্ঠা। এই 
দাবী পূরণ করতেই পরিচালকের উদ্ভব | 

দায়িত্বের কথা উঠতেই লুই জুভের কথ। মান পড়ছে। পরিচালকের দায়িত্বের 
এক লম্বা! ফিরিস্তি দিয়ে তিনি বললেন : “৩ 01:650601 010060660:-612- 
506176) 11858 16610 081160 006 €81:06021 016 5012168) 006 0000 ০06 
৪61301702005১ 002 10101660005 15810601966, 006 ০01016: 0£ 
8160860109১ 50016 0£ 9092201769১ 566৮7810 0£ 50018) 15178 ০0 006 
01562062100 562:58100 ০0৫ 005 51886) 00881622100 10881018972) 8958561 
2180 00001080156 01 056 2000110, 012102055 20015010880) 1301:86) 0- 
০1)65019, 1690৫, 1116 1076061, 08106 500 00500206275, 20020250 
06972150029 বলেই অস্তধ্য করলেন: *.-৮০৮ ৪11 0৫6 00670 216 0861658. 
06 41:650602 55 10069085016 05080861015 00000010581 9120618- 
060.” এ যে দেখছি গুণাতীত নিপুণ জন্গত্বয়ূপ! বাঞ্ডবিকপক্ষে সমসামক্রিক 
থিয়েটারে নির্দেশনার কাজটা এমন প্রাধান্ত পেয়েছে, এত বিদ্বয় ও আগ্রহে 
কৃষ্টি করেছে, এত বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কর্মপরচেষ্ট] এবং বাচযার জন্তে এক 
মাখার খাম পায়ে ফেলতে হয়েছে, প্রথং একাধিক গোড়ার লষস্তার কুটি ধরে 
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টান দিতে দে সাছাযা করেছে থে+.. 10095 0660 48180 ভা00815 _ 5৪৩ 
6005106260 20 910 11) 168616৮ -বলেছেন কোপো! আধুনিক ভাবগত্তিক 
গ্েখে। তিনি আরও বললেন, “কেউনকেউ জোরের সঙ্গে বলছে তে পরিচাজজক 
একটা সাধিক প্রতিভার অধিকারী; অভিনেত। থেকে শুরু করে স্থা্টশ্গীল লেখক, 
এবং তাঁর মধোই চিত্রকর, সুরকার, -এই ব্যাপক পরিধির মধ্যে তার অনায়াস 
বিচরণ । বস্তত। পরিচালকের এই রূপ একট আদর্শ মাত্র ।” _ত্রদ্ষত্বরূপের 
কল্পনার মতোই । যাই হোক্‌, এ-কথা সবীকার্ধ যে পরিচালক ত্রন্থা। না“হন, চতুমুখ 
বর্ষার চারটে মাথার 'গ্রে-ম্যাটার' ধারণ করেন নিশ্চয়ই । কথাটার সমর্থন মিলবে 
নেমিরোভিচ, পান্শেক্ষোর কথায় । পরিচালক সম্পর্কে তিনি বললেন, “' & 
5৫101618060 01381580660. তিনটে মাথার কাজের ছিশেবও বথানিদিষ 
করলেন তিনি । 

এষ্ট কতধর্ম রক্ধার জন্মলগ্র খু'জছিলাম । এত ধার গুণ তার বৃহস্পতির কী 
তুঙ্গে অধিষ্ঠান! পুরোন পঞ্জিকা থাকলে ১লা মে ১৮৭৪ সালের গ্রহনক্ষত্রেব 
'অবশ্থান নির্ণয় কর! যেত। এ ছ্নটিকে নাটা-ইতিহাল প্রণেতার1 পরিচালকের 
ইতিহাসে লাল কালিতে লেখ। দিন বলে গণ্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্ঠাই 
এর গররন্তিক প্ব শুরু হয়ছে গ্ানেক আগেই । নাট্যকার্দের প্রাধান্ের আমল 
থেকেই । ন'টাবোধ এবং নাটানুষ্ঠান ০৮1 প্রাচীন গ্রীস থেকে এলিজাবেথীয় 
ইংলও এবং চতুর্দশ লুষ্ট এন ফ্রান্স সবত্রই ছড়িয়েছিল। ঈক্কিলাস থেকে শেক 
পীয়ার মলিয়ের । ঈঙ্গিলাসকে পূরোন মমালোচকব। এ বাণপারে পথিকৃৎ বজেছেন 
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মধ্যযুগীয় ইউরোঁপের বিবরণীতে আমর] মাস্টাবষশায় এবং মঞ্চাধাক্ষের 
সাক্ষাৎ পাই। একটা মজার ছবি আছে - উডকাটট - পাশ্ন প্লে-র মহল।র ছবি । 
একগাদা! অভিনেতার মাঝে অধাক্ষমশাই আছেন লন্বা জোব্বা জামা পরে, এক- 
হাতে তার প্রম্পট্‌*"এব বই, অন্ধ হাতে বাগানো এক মন্ত ছড়ি । অঠিনম্ন শিক্ষা 
দিচ্ছেন তিনি। আজকের দ্বিনর অভিনয়-শিক্ষার্থীর৷ গণতান্ত্রিক অধিকারের 
এক্স ভুলবেন বোধ করি । তবে ভরসার কথ৷ তার প্রয়োজন হবে না, সংস্কৃতির 
পথে নাটাশিক্ষার ধার] গেছে পাল্টে । বার্নাড শ-এর কথাক্ এর! ভরম। পাবেন। 
তিনি ভার এক বন্ধুকে চিঠিতে জানিয়েছেন, “খবরদার সকুলমাস্টারি ক'রে! ন। 
অভিনয় শেখানোর সময়। অন্ধ রাগারাগি ক'য়ো না) কিছু না-গারলে 
'নেদিনকার দত! ছুটি দেবে-- তাতে ফল ভাল হবে। নইলে তোমার চটাচটিতে 


ঞ৮ 


পুরো! পরিবেশটাই নষ্ট হবে, যে-পরিবেশে কোন শিল্পের জয় ছয় না। এমন 
দৃশোর অবতারণা ক'রো না যে দৃশ্য নাটকের মধো নেই। পরিচালকের 
রিহার্সাল দেওয়ার প্রসজ্েই তিনি এ-কথাগুলে। জানিয়েছিলেন । 

এলিজাবেখীয় আমলেই প্রথম আধুনিক পরিচালকের! ভাদের যথার্থ পূর্ব- 
হুরীর দেখ! পাঁন। অনেক হালের কথা, অনেক চেন! স্বর এখানে । শেক্সগীয়ারের 
বলার কথ! হ্যামলেটের কন্বরে শুনতে পাধেন আজকের নির্দেশকর! সেই দৃশ্যে, 
(খানে প্রিজ্গ উপদেশ দিচ্ছেন তার অভিনেতাদের অভিনয়ের আগে। আজকের 
দিনে নিজেদের মঞ্চের সীমাবদ্ধ চৌহুদ্দির কথা ভেবে ধার! অতৃপ্ত তারা শেক- 
পীয়ারের “0115/0৫01)5 9০8:010%"এর অভিধোগের মহুমরমী হবেন। শিল্পী- 
'দের অভিনয়রীতি শিক্ষ। দিতে মলিয়েরও নাকি অতি দক্ষ পুরুষ ছিলেন। চরিত 
বিশ্লেষণ, অভিনয়ে সুক্ষ ভাব, প্রতিটি অঙ্গ সঞালনে ব্যঞ্জনা আনার চেষ্টা 
করলেন মলিয়ের _ঘ। প্যারীর মঞ্চে অজান। ছিল । 

এ সত্বেও পরিচালকের আধুনিক আদর্শের সজে এদের তফাৎ ছিল প্রচুর । 
শিল্পা িশেবে পরিচালকের থে দৃষ্টিকোণ থাকা দ.কাব--ল। স্ট্রাসবাের 
ভাষায়, েখান থেকে অভিনেতার এবং নাটাঘটনার সমন্ত খু'টিনাটির পিছনে 
যুক্তি আছে বলে মনে হবে-মনে হবে সেগুলি গভীর অথ্থবহু- সত্য এবং 
প্রাণোন্দীপক । স্বীকার করতেই হবে এদের থিয়েটারে তা ছিল ন!। তার কারণ 
অনেক। একটা কারণ বোধ হয় এই যে এদের কাছে নাটক ষঞ্স্থ করাট। 
আলাদ। কোন নান্দনিক সমস্যা হিশেবে আপেনি । এসেছিল, তাদের সাহিতা- 
কীতির সহযাত্রী হিশেবে । নতুন সুষ্টি নয় একই স্থষ্টির অক্সাভূত হয়ে একট 
ভিন্নতর স্বাদ । যদিও এদের অনেক লেখাই নাট/শালার প্রয়োজনে, তবুও _ | 

. এর পরই ইতিহাসের পট-পরিবর্তন। ইউরোপে বেনেসাসের যুগ; শিল্পে; 
স্থাপত্যে, চিন্রকলায় এ-ফুগ্গ নতুন প্রাণের বন্তা আনল। ম্বাভাবিকভাবেট 
মঞ্চে এর ঢেউ লাগাল, সেইসঙ্গে কিন্ধু মান্গষের জীবনধারার যে চিরন্তন রীতি 
ছিল সেটার মূল্যও গেল পালটে ; সমাজন্ব্যবস্থায় বিকলন নু হয়েছে তখন, 
দর্শকের আবেগের একা নষ্ট হচ্ছে,)-লজে-সঙ্গে থিয়েটারও তার ভেতরের 
সংকলিত ক্ধপ হারাতে বসল। অথচ শিল্পে চিত্রে ভাক্ষর্ষে স্থাপত্যে (কারু- 
কৌশলে থে নতুন রীতির আমদানি হুল তার প্রয়োগে অভিনয়শিল্পের উ্জতি 
অবশাস্কাবী 'হয়ে উঠল --সেইসছ্ধে এই গিঁড়ে-আলগ৷ থিয়েটারে _ ভেতরের 
ধকা 'অসন্ভব হলে, বিকল্প বাবস্থায় বাইরের এঁফ্োর চেষ্টাও চলতে লাগল । 


জী 


অভিনেতা-প্রধান খবং নাট্যকার-প্রধান থিয়েটারগুলোর এ কা করা 
কত তখন ছিল না। কিন্ত যা অনিবাধ ত। ঘটবেই। তাই প্রয়োগশিল্ের 
“একটা বিশিষ্ট ধারা গড়ে উঠল -পুরো। ব্যাপারটায় একট! জু-ছাদ' আনার 
চেষ্টায় | এবং এই বিশিষ্ট ধারার পরীক্ষার মধ্যেই নাটাপরিচালকের আনি 
সংক্ষরণের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। থিয়েটারের মধো একটা এক্যবদ্ধ ছন্দ ক্মানার 
অন্গেষোর শেষ নেই । অভিনেতা-ম্যানেজাব গ্যাঁরিক থেকে শুরু করে প্রিব্স-অধ- 
ম্যানেজার্স চার্সস কীন্‌ এবং ফিলিপ কেন্ল থেকে অধ্যক্ষ চার্লন ম্যাকার্ডে 
পরযস্ত এই নংকলনের চেষ্ট! করে এসেছেন। এইসময়ে উদ্নতিও ঘটেছে প্রচুর । 
কিন্তু একক্র-গ্রস্থনের থে আদর্শ লক্ষা ছিল সেখানে তারা পৌছতে পাবেননি। 
নিঃশন্দেহে তীদের প্রচেষ্টা পথ তৈরি করেছে । এ'দেব আরন্ধ কাজ পূর্ণ হুল 
জর্দান দেশীয় এক শিল্পী রাজপুকুষের ছাতে, ডিউক্-অব-সেক্সেমেনিন্জেন । 
তিনি এ ১ল। মে ১৮৭৪ লালে তার অখাত সম্প্রদায়কে নিয়ে বালিন শহরে 
এলেন এবং সেখানে অভিনয়্-আনরে ভাইবেক্টীর্স থিয়েটার বা পরিচালকের 
"থিয়েটারের এক প্রথম নিদর্শন রাখলেন । (এইখানে ম্মরণ করা যাক যে আমাদের 
এই বাংলাদেশে এর মাত্র ছু-বছর আগে ১৮৭২ প্রষ্টাবে সাধারণ বজালয়ের ভিত 
গাথা হয়েছে । ) 
অগ্রবর্তী দলের লোকেবা যে কাজগুলি এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে করার ফলে 
যথার্থ 'পরিচালক' আখ্যা পাননি-- সেগুলি ডিউকের হাতে আশ্চর্য লাফলা লাভ 
কবল। প্রচণ্ড রিহার্গাল, কঠোর নিয়মানুবত্তিত, পারস্পরিক বোঝাপভার 
ভিতিতে অভিনয়, ইতিহাসের মঙ্গে সংগতি রেখে মঞ্চসজ্জা, পোশাক-নিবাচন 
ইতাদি বাপাবে একটা বাস্তবিকতার পরিবেশ হ্ট্টি করে তিনি ইতিহাস তৈরি 
করলেন । ভিউকের রাজকীয় ক্ষমতাব ফলে কঠোর নিয়মান্ুবতিতার মধ্যে 
এপগুলে। সম্ভব ছল সন্দেহ নেই । কিন্ত তান তার পুর্বস্রী দে ছাড়িয়ে গেলেন 
নানান্‌ দিক থেকে । আকা পট এবং মঞ্চে অভিনয়রত শিল্পী এ-ছুইয়েব মধ্যে 
প্রথম তিনি একট] হারমনি আনার চেষ্টা করলেন । এবং অভিনেতার প্রতিটি 
অলক্ষেপ পূর্ব-নির্দিষ্ট কর। হল। ডিউকের এই অভিনব পাটাপ্রণালীর বৈশিষ্ট 
অডিনেডাকে আভিনয়ের উপকরগ হিশেবে তার বাবছারে পঘ্যক্তিগত হ্বাভাবিক 
অভিসন্ব-প্রস্টিস্ভাকে ততোধিক গ্রুজয় না দিয়ে? কোন খু'টিনাটিকে তিনি রাদ 
দিতে গ্রস্ত নন । তার রখাদখ কপায়ণেই তিনি লচেষ্ট। প্রতিবিন"শি্প 
বারই অধস্ী তখন এদিকে ঝুঁকেছিল। যেনিনবেমের দিকের মঙেমানো 


গুজে 


গ্রয়োগশিয় একটা চুড়ান্ত সুপ পেল। সমগ্র অভিনয়কে সুসম্পাদিত এক্ষানধপ 
দেওয়ার জন্তই একজন সর্বাধিনায়ক পরিচালকের প্রয়োজন ছিল । এই অভি" 
ব্যাপ্ত এক্যরপই নাটকের প্রাণ--“5০৪1 ০ 23৩ 1185* ধা! এতদিন নাটাকারেক 
লেখার মধোই আবদ্ধ ছিল। নাট্যকারের উপস্থিতি অনেকাংশে গৌণ হয়ে 
মাড়াল। কিন্তু এই প্রাধান্য কমানর চেষ্টা ঘখন পরবর্তীকালে উৎকট হয়ে 
দেখা গেল তখনই তা মারাত্মক হয়ে উঠল । হেনরি আরভিংএর মতো জবরদত্ 
প্রযোজক-অভিনেতার মতে নাট্যকারের চেয়ে থিম্নেটার বড । এর লক্ষ্য নাটা 
কারের ব্ক্তব্যবিষয়ের অনেক উধ্র্ে। আমলে নাটক লেখা হয় থিয়েটারের 
জন্যে থিয়েটার নাটকের জন্ত নয়। তীর নাট্যপরিচালনাও এই স্তরে ধরেষই 
এগিয়েছিল। বল! বাহুল্য, সব বাড়াবাড়ির মতো এ-মতবাদও স্থস্থ নয় । নাটা- 
কারের কল্পনাশক্তিকে বাদ দিলে থিয়েটার সামাজিক অনুষ্ঠান না হয়ে একটা 
শে। একটা দৃশ্তবস্তর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে । আ্ান্ডোয়ার কাছে এ- 
বাপারে নাটাকারব! খণী। পরিচালক হিশেবে তিনি নাটাপ্রধোঞ্জনাকে একটা 
বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বলে গ্রহণ করেননি । নতুন সাহিতোর লন্ধান এবং নতুন 
নাট্যকারদের অধিকার রক্ষাও কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। লেখকদের স্বপক্ষে 
দাড়িয়ে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। স্টেজ ট্রিক্স্‌-এর প্রচলিত মোহ ছেড়ে এক 
শ্রেনীর দর্শক তিনি হারালেন সত্য কিন্তু আদর্শ হারালেন ন।। 

ইতিমধ্যে শিল্প-লক্ষপায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ডিউকের আমলে 
বিয়ালিজমূ্‌ থেকে এমিল্‌ জোলার ন্যাচাপালিজম্নএর ঢেউ এমে লাগল মঞ্চেও। 
আতোর। নাট্যগ্রযোঙ্নায় এই ন্যাচারালিজম্‌-এ বিশ্বাসী । উপযুক্ত পারবেশ 
সি করতে তার অক্লান্ত চেষ্টা । তার বক্তব্য, পরিবেশই চরিত্রের কাধকলাপ 
নির্ধারণ করবে -কাধকলাপ দেখে পরিবেশ নির্ধারিত। হবে না। ডারউইনের 
“পরিবেশ-বাদ” তখন একটা বৈজানিক সত্য । 

এরপর আনরে এলেন ত্যানিঙ্গাভন্কি ও নেমিরোভিচ দাঁনশেস্কো রুষ নাট- 
মঞ্চে। বোধহয় ন্যাচারালিজম্পস্বী পরিচালকদের মধ্যে স্তানিক্লাভক্কির আসন 
সবার উপরে । আতোয়। প্রমুখদের সঙ তার তফাৎ্ট। এই ধে নতুন নাট্যবস্ত 
অপেক্ষা! তাঁর আগ্রহ নতুন নাট্যরীতিতে। ৩৫ বছরের বিল্রপনকর শিল্প-জীবনে 
স্তানিশ্নাতক্কিকে দেখতে পাওয়৷ ধাবে পরিচালকের জন্ম থেকে তার আগে 
পর্যস্ত গ্রয়োগশিল্প যে বিশিষ্ট স্তরগুলি পার হয়ে এলেছে তিনি সেই শর ছুয়ে 
ইয়ে এলেছেন। তীর সমখ্ত জীবনটা খেন পরিচালন পদ্ধতিয় বিবর্তলের »ম্পূর্ণ 
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ইতিহান। লব শুরই তিনি অতিক্রম করে খিয়েটার-শিল্পের মূল লত্যাহসত্ধানে 
অন্ভুত প্রতিভার পরিচয় রেখে গেলেন। 

তিনি চল! শুরু করলেন মাইনিঙ্গার-এর পথ ধরে। 'প্রডিউসার অটোক্র্যাট 
থেকে “প্রভিউলার ইনস্ট্রাক্টর' হলেন তিনি 'মভিনয়শিক্ষার নতুন পন্থা! আবিষ্কার 
করে। মঞ্চসজ্জায়ও বহিরজের বাস্তবিকতা। তাঁকে প্রথম আক করল। তিনি 
কাজ শু করলেন বা্তবনিষ্ঠ শ্বাভাবিকতা নিয়ে -কিস্ত অবশেষে দেখতে পাওয়া 
যায় এই বাস্তবিক দত্যের সীমাবদ্ধতায় তিনি ক্লান্ত । তারই তৈরি স্ট,ডিয়োতে 
দেখ। যায় মায়ারহোল্ড - “রিয়ালিজমূ” থেকে “সিম্বলিজ্ম্‌*-এর পরীক্ষা করে চলে- 
ছেন। স্তানিঙ্গাউস্কি ভখন গভীর লতা খুঁজে ফিরছেন নাটারীতির | এই অবস্থায় 
বাস্তবিকতা-বিরোধী দলের নেতা ক্রেগকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন মক্কো আর্ট 
থিয়েটাবে ৷ শানান্‌ পথ নানান্‌ মতের মধা থেকে সত্যান্থসন্ধানী অস্থির মন 
তার পথের সন্ধান চাইছিল। অবশেষে তিনি বললেন : “466 আ1002105 
8000 10 52801) 0606 25, আ:9112]1 25810 1০0 60 £68115 
1০৮ 00075 5061250.” কিন্ধ এ কোন্‌ রিয়ালিজম্‌ ? উত্তরে বললেন : “26130 
81070 02612 1:681150).” অন্ত পথ নেই, য। আছে 1 মিথ্যে, তামৃত। এই নতুন 
অন্ভূতির ফল পরিচালন পদ্ধতিতে দেখা 'গেল। নাট্যকারের লেখাকে প্রথম 
দিকে, কেবলমাত্র কল্পনাশক্তি বাড়াবার খোরাক হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন 
তিনি। কিন্তু নতুন বোধের উন্মেষণায় সে-ধারণ! তার পালটে গেল। নাটকের 
মূল বক্ষবাকে অস্বীকার করে নাট্য প্রয়োজন! অসম্ভব সে-কথা তিনি বলে 
গেলেন। 

স্তানিষ্নাস্কির সবচেয়ে বড কীন্তি আভিনয়শিক্ষায় নতুন ধারার প্রবর্তন । 
এই রীতির সার কথা অভিনেতার ব্যস্ধিত্বকে ভূমিপায় সম্পূর্ণভাবে ভুবিয়ে দিয়ে 
অভিনেতা ও নাটকের মধ্যে একটা মরমী সঙ্থস্ধ স্বাপন করা। যে.অনুশীলনের 
কথ! তিনি বলেছেন তা অনন্ত । তার মংঘম কঠোর সাধনার যতোই । বৈজানিক 
ভিত্তিতে রচিত এই প্রণালী বিচার এবং বিশ্লেষণপন্থী । সমস্ত-কিছু ছক-কেটে 
পূর্বনির্ধারিত করার যে-রীতির প্রচলন হয়েছিল তার সঙ্গে স্তানিষ্াভস্কিয় তফাৎ 
এই যবে তিনি স্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাশীল । জন লমবায়ের গখতন্ের 
ওপর এর ভিন্ভি। 

অপরপক্ষে গর্ডন ক্রেগের মতো] পরিচালকের ধারণা ছিল - অভিনেতার 
কলের পুতুল ছাড়! ক্ষন্ত-কিছু না। অভিনেতার ব্যকিম্বাতস্রোর অরাজক্ষতা - 
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অখণ্ড শিল্পলাধনার পরিপন্থী । আর একদল পরিচালক আরে উগ্র মতের পরি- 
পোষক | তীর। ফিরে যেতে চাইলেন প্রযোজকের অনন্ততন্ত্রে। তাদের কাছে 
নটের উপস্থিতি দীপাদ্ধিতার প্রদ্দীপের মতোই পাঁজানো! | রাইনহার্ট প্রমৃখদের 
এই দলে ফেলা চলে । উীর লমসাময়িক জাক্‌ কোপোও আর-এক অনন্তততরী | 
একটু অন্যধর'নর প্রকাশ ; তাঁর স্টেজ মানেজারকে তিনি বললেন যে, পুরোনো 
পুঁথিপতুরগুলো চাবি দিযে রেখেছি ধার্তে তোমরা মেগুলো বাবহার করতে ভূলে 
যাও। সেগুলে। থেকে যা নেবার তা আমিই নেব -যে পরিচালন! কববে, 
বোঝাবে, এবং অল্প অল্প করে সঞ্চাবিত করবে তোমাদের মধো নতুন করে 
আমার ভগবান-গ্রদত্ত অপ্রকাশিত বিজ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে । পুরোন দিয়ে পাদপূরণ 
নয় _নতৃন সৃষ্টি, নতুন জীবন। কিন্ত রাইনহার্টের সঙ্গে তার তফাৎও গুচুর | 
কোপো ভীব থিয়েটাবের আদর্শ খুঁজলেন একটা নাটকীয় ছন্দের মধো এবং 
মঞ্চের পণ্চাৎপট হিশেবে পাক! গাথনির স্বাপতা ও বিভিন্ন স্তরের ছেট স্থায়ী 
প্লাটফর্মবিশিষ্ট রজমঞ্চের বাবহারে ৷ রাই্নহার্টের কথা হল।একই নাটারীতিতে 
এবং একই ঢঙ ব! ছন্দে নাটকের প্রকাশ অসম্ভব | তার মতে একই গজকাঠিতে 
পৃথিবীর সাহিতা-সম্পদকে মেপে এক ছাচে ঢালতে যাওয়ার চেষ্টা বর্বরতা । 
মায়াবঙ্োন্ডের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের নানান্‌ গরমিলের মধ্যে মিলও অনেক। 
দু-জনেই ছুই বিখাত ন্তাচারালিস? পরিচালকের কাছে পাঠ £€ণ ককেছেন। 
ব্রাহা-শিশ্ত রাষই্নহার্ট এবং স্তানিঙ্নাভস্কি-শিষ্য মায়ারহোল্ড | দ্ব-জনেই 'এক- 
প্রেশনিস্ট নাটক নিয়ে জোর পরীক্ষ। চালিয়েছিলেন । 

নাটকের মধো জীবনের লিশ্বলিক গ্রকাশ চেয়েছিলেন মায়ারছোন্ড। পরি- 
চালনার ইতিহাসে তার বিশি্ত1 নানান্‌ পরীক্ষা নরীক্ষার মধ্যে সিশ্বলের 
আবিষ্কার, তাঁর বাবার এবং একট! প্রচণ্ড নাটকীয়ত! -যেশ্ছুটোর সাহাঁষো 
নাটক একসময় জনসাধারণের শিল্প হতে পেরেছিল। এই “পিকাসো অব 
থিয়েটার' সার] জীবনভোর একটা স্টাইলে? সন্ধানে তৃপ্ধি খু'জে বেড়িয়েছেন । 

অতৃপ্তি থেকে থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার শেষ আজও হয়নি । পরিচালকের 
দায়িত্বের মধ্যে দর্শক তৈরি করার কাজ আজও বাকি আছে। কারণ দর্শক এবং 
মঞ্চের মাগ্ুষর] যাবৎ অনুভব না করবে থে ভার! পরস্পরের জিজ্ঞাসার উত্তর -- 
তারা থিয়েটারের সঙ্গে এক।জ্স - তাবৎ নাট্যশিল্পের ঘথার্থ রূপ পাওয়। শক্ত । 
সেই কাজটাই উদ্দেশ্ঠয। 

এই উদ্গেস্টলাধনের জন্তেই এত্তরকমের পরীক্ষা । একাপ্রেশনিজমূ, ইত্প্রেখং 
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পিজমৃ-এর অনেফানেক ছুঃলাহলিক মঞ্চপ্রকাশভর্গি নিয়ে কাজ হচ্ছে এই 
শতান্ধীতেও। এইসব প্রচেষ্টার ফলে, আর বাই হোক্‌, ও"দেশে সাহিত্য « 
গ্রয্োগশিল্পে একট। পারস্পরিক প্রভাব বিষ্যারের লক্ষণ দেখ! দিয়েছে । তাই 
চেখভের রচনায় গুণে যেমন পৃবের 'অভিনন্ধরীতি পালটাতে হয়েছিল - তেমনি 
পিরানদেক্পোর নাটক অভিনয়ের জন্য রোমে প্রয়োজন হল নতুন নাট্যশালার 
বার্সার্ড শ-এর 'থ্যাক টু ম্যাধুসাল। অভিনয় প্রচলিত বাস্তবধ্মী দৃশ্ঠসজ্জায় সন্ত, 
হল না। ইংলগ্ডের মতো! দেশেরও গৌভামি ছেভে কলাকৌশলের দিকে মুৎ 
ফেরাতে হছুল। ইওরোপীয় প্রভাবে আমেরিকার নাট্যশিল্পেও প্রভৃত উদ্নতি 
হল। গ'নীল “এম্পারার জোন্স'-এব মতো! নাটক লিখতে ভরসা পেলেন 
ও-দ্েশে আশা কবা হচ্ছে যে নাট্য-প্রয়োগশিল্পলে পরবর্তাঁ ধান্কাটা এই নতুন 
সাহিত্যের অন্তপ্রবেশের মধ্যেই আলবে | খিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তা এবং পব. 
বর্তী কয়েক বছরে ব্রেখট এক নতুন নাট্যাদরশ স্থাপিত করলেন । এবং নিওে 
নাটক লিখে তার প্রধোজন! করে শুধু কবি-নাট্যকার হিশেবেই নয়, প্রযোজক: 
নির্দেশক ছিশেবেও নতুন রীতির সন্ধান দিলেন । মঞ্চ, অভিনয় এবং দর্শকে 
মধ্যে একটা নতুন ভাবন! ও রীতি প্রবর্তনা করলেন। 

ও-দেশের এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই দেশে বাংল। নাটবে 
প্রয়োগশিল্পের ধারায় কোন ইতিহাস খুঁজতে ঘাঁওয়ার আগে স্মরণ কর! ভাজ 
থে, এখানে নাট্যশালার বয়স একশো! বছর উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র । ও-দেশের 
খতিয়ানে দেখ! গেল যে, কয়েক শতা বীর ইতিহাসের পর ঘথাথ নাট্য-পবিচালক 
এবং প্রয়োগ-আচাধের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে । বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই 
এই অময় লেগেছিল । বাংলাদেশে দেশজ অভিনয়ের ইতিহাস অবশ্যই কয়েক- 
শো বছরের | মহাপ্রভূ চৈতগ্কদেবের আমলে ুঞ্ণলীলা বা কৃষযোত্রার অভিনয়- 
মাধমে এর চরম প্রকাশ । ভার পূর্বে দেবে।ংলষের অঙ্গ হিশেবে যে নাটগীতেব 
গ্রচলন ছিল তা সামাজিক রূপ এবং মর্ধাদা নিয়ে চৈতন্তদেবের আমলে প্রথম 
বাতার রূপ পেল। স্বয়ং চৈতন্তদেবের সপার্ধদ এই ঘাত্রাষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করাব 
ঘটনাটি এর লাগাজিক মর্ধাদার শ্বীর্কাতিচিহ হয়ে রয়েছে । 'চৈতস্তভাগবতে' 
জানতে পারি লে-কথা : 

ছেনই সময়ে সবপ্রভূ বিশবন্ভর । 
প্রযেশ করিল দ্মাস্কাণক্তি বেশ ধর ॥ 


কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বস্তর | 
ছেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর ॥ 

এশখান্রার অধিকারী একজন নিশ্চয়ই ছিলেন, এবং কল্পন! করি ঘে,সে অধি- 
কারী স্বয়ং চৈতস্তদেব। লংগীতবিষ্ঠা বা নৃত্যোই অপৃধ পারাদপ্দিভ! ছিল তা নয়, 
স্থক্ষ অভিনেতাও ছিলেন ঠিনি। শ্রেষ্ঠ মহাজন বৈষ্ণব কবি থেকে আরম্ত করে 
আঠারে। এবং উনিশ শতকেও অবিন্মরণীয় যাত্রা ওয়ালার দেখ! পাওয়া 'গিয়েছিল। 
বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, লোচন অধিকারী, নীলকণ্ঠ প্রসৃতি শত্তি- 
মান্‌ আঅধিকারীর দল রাতের পর রাত কত আলর মাতিয়ে গেছে। কিন্ত এই 
অধিকারীদের ধাজ্ার ,ক্রমবিবর্তনের বূপেই বদি বাংল। নাটাশালার জন্ম হুড 
তাহলে হুয়তে। অধিকারীর বিবর্তনের ফলে নাট্যপরিচালকের জন্মও হত 
স্বাভাবিক জোতে । কিন্ত তা হয়নি । ছুটে কারণে সস্ভবত যাঞ্জার শ্বাভাবিক 
আবেদন হারিয়ে গেল উনবিংশ শতাবীর শেষে | প্রথম কারণ ইংরেজি শিক্ষার 
প্রচলন এবং ইংরেজি রঙ্জালয়ের সঙ্গে নব্য বাঙালীর ঘনিষ্ট পরিচয় । যাত্রার 
প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে একটা বিরূপতা দেখা গেল । বিদেশী নাট্যশালা সা 
স্থসিতে বাঙালী দর্শকের যাতায়াত চলল, সইসঙ্গে রুটিও গেল পালটে । 
ছ্বিতীয় কারণ, ঠিক এইসময়েই গোপাল উড়ে প্রমুখ অধিকারীদের আমলে 
লাল ঢুকল ধাত্রার মধ্যে । ষে-প্রাণবন্ঠায় ঘাআার আবেদন, ত লুপ্ত হুল 
নিয়শ্রেণীর খেম্টা নাচ ও লঘু ভাড়ামির কুপ্ীতার মধো, এবং এটাই ধাত্জার 
একট! অঙ্গ হয়ে দাড়াল । তৎকালীন 'বঙ্গদর্শনে' এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখতে 
পাই। মধুস্থদন এই অবস্থার কথা ভেবেই বোধহয় লিখলেন 

"অলীক কুনাট্যরজে মজে লোক রাটে বে 
নিরখিয়। প্রাণে নাহি লয় |” 

'অনিবাধভাবেই যাজ্জাকে নগয় সীমানা পার হয়ে গ্রামে নিরামিত হুতে 
হল. সেইসঙ্গে বাংল! যাঁঝ্জাভিনয়শিল্পের নিজন্ব ধারারও বিলুখ্ি ঘটল । “চৈতন্ত- 
দেবের পর এর জন্ম, বাঁজা রামমোহন রায়ের পর ইহার মৃত্যু!” ('বজগদপন' | ) 

বাংল! রঙ্গালয়ের, বাংল! নাটকের, বাংল! মধ্ণাভিনয়ের জয় হল। স্বাভাবিক- 
ভাবেই এই্‌ প্রাথমিক অবস্থায় পুরে অভিনয়াহুষ্ঠানকে একজন তৃতীয় বাতির 
দৃষ্টি দিয়ে হুচারু, জুসংগত করায় দাধী উঠলই না। কারণ মুখ্যত এদের 
'অভিনয়ানুষ্ঠান তখন অন্থ আকাজ্ষার ফল । বিদেশী রঙগালয়ের সংস্পর্শে এসে 
পর্পসাওয়াল। কিছু এদেশী গুনী লোকের ইচ্ছা জাগল নিজেদের রঙগালয়, প্রতিটা 
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করাব এবং ,রেলগাছিয়া, পাখুরেধাটা, চড়কডান্ডা, জোঁড়ার্সাকোতে বিদেশী 
অনুকরণে নিজেদের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ তৈরির মধ্যেই এই ইচ্ছা রূপ পেল। 
আক্ষাঙ্ষার অপর দিকট! এরই সঙ্গে যুক্ত, সেট! ওই মধুস্ছদনের মতে। কিছু 
গ্রতিভাধর “অলীক কুনাটারঙ্গে'র অতাচারে বিক্ষ্ধ হয়ে নাটক লিখতে কলম 
ধরলেন। এবং নাটক লেখাও হল। কিন্ত এহবাহ্‌। সাধারণ নাটযশালার 
ইতিহাস শুর আরও পরে - যথার্থ প্রযোগ-আচার্ধের সাক্ষাৎ তারও পরে । 

এই পবের শুরু নটগুরু গিরিশচস্জ্র ঘোষকে দিয়ে। তিনি মূলত কবি ও 
অভিনেতা । নাট্যশালার প্রয়োজনের খাতিরেই তকে রঙ্গালয়ের ম্যানেজার 
হতেইুহয়েছিল । বোধকরি এই কারণেই তাঁকে বাংলার "গ্যারিক' বলা হুল। 
কিন্তু তুলন। করলে তাকে মলিয়েরেব সজেই কর! উচিত । যে-দৃ্টিভজি নিক্সে 
মলিয়ের প্যারীব রঙ্গমঞ্চ চালিয়েছিলেন সে কৰি ও অভিনেতাব দৃষ্টি নিয়ে 
বাংলায় নাটক উপস্থিত করলেন, গিরিশচঙ্থ ৷ বিদেশী অনুকরণেব মাঝে কত 
তর্ক, কত আলো, কত তলোয়ার, কত প্যাচ, স্টেজের ওপর অট্টালিকা, গাড়ি, 
ঘোড়া, নদ্দী, পাহাভ কত কাণ্ডের মাঝে তিনি একট] কথা বুঝেছিলেন যে 
যাক্ার পালাগানের মধ্যে যে সর্বসাধারণগ্রাহ সহজ আবেদনটি ছিল তা হাবিয়ে 
গেছে তাঁর লমসামধ়িক মঞ্চাভিনয়ে । যাত্রায় ফিবে ঘেতে চাননি তিনি কিন্ত 
পৌখাঁণিক নাটক লিখে মঞ্চে তার অভিনয়ের যে রীতি প্রবর্তন করলেন তা 
হারিয়ে-ঘাওয়া আবেদনটিকে ফিরে পাবার আকাকঙ্ষাতেই। কিন্তু যে-কারণে 
মলিয়ের এবং গ্যারিককে আধুনিক অর্থে পরিচালক বা প্রয়োগ-আচার্ধয বল! 
হয়নি গিরিশচন্ত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই কারণ । বলা বাহুল্য, পথিকৃৎ হিশেবে 
এদের স্বীকৃতি সর্বজনগ্রাছ। অমৃতলাল গুমুখ গুটিকয়েক নাটা-শিক্ষক ব৷ 
অভিনয়-শিক্ষক এবং মঞ্চাধাক্ষের পাক্ষাৎ আমরা! পাই, কিন্তু পরিচালকের, প্রধো- 
জকের সাক্ষাৎ তখনও দূর অস্ত। 

এই দূরকে প্রত্যক্ষ করা গেল, শিশিরকুমার ভাছুড়ীর সঙ্গে মঞ্চের যোগাঁ 
যোগের অন্ধিক্ষণে। তিনিই প্রথঘ বাংল] থিয়েটারের প্রয়োগশিল্পী, যথার্থ 
পরিচালক । নাট্যপ্রয়োগ ক্ষেত্রে, পরিচালন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মৌলিক দৃিভজি 
নিয়ে তার আবির্ভাথ । মঞ্চে উপযুক্ত পরিবেশ স্থাষ্টি করে নাট্যকার কথিত এবং 
'অকঘিত বাধীকে উপস্থাপন নৈপুণ্যে বছন করে নাটকের গভীরতা! এবং গতিকে 
বাড়িয়ে দিলেন তিনি । নাটক্ষে যা বল! আছে তার চেছ্ছে বেশি বললেন তিনি 
তীর নতুন সৃঠির মাধ্যমে । 
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তার অছুষ্ঠানেই প্রথম প্রেক্ষাগৃছের আলো নিভল -পট ট্রঠল অন্ধকারে _ 
মঞ্চের আলোয় দৃশ্ঠপট দেখা গেল _ দর্শক অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের পাশাপাশি 
অস্তিত্ব ভূলে গিয়ে অভিনয়ের সঙ্গে সাধুজ্য লাভ করল । অবশ্ প্রথম অভিনয়ে , 
প্রেক্ষাগৃছের আলো! নেভাতে বিড়ম্বনাও হল অনভ্ন্ত দর্শকরন্দেঃ চেঁচামেচিতে | 
“সীতা নাটকে এ-ঘটন। ঘটল । কিন্তু একট! উপযুক্ত পরিবেশ গডে উঠল 
নাটকের শুরুতে । দৃশ্তপটেও নতুনত্ব আন! হুল। গুণী শিল্পীকে দিয়ে পট 
শ্বাকান হল। মঞ্চে শাক! পটেও একটা গভীরত1 এল একটা "ডায়মেনশন্‌, 
পাওয়া গেল। বস্ত্র একটা মাঞ্জিত পবিচ্ছপ্ধ কচিতে লোকের চোখ তৃথ হল। 
'বিষুপ্রিয়া” নাটকে আলোর বাবহাবে নাটকাঁয়তা স্থক্টি হল। 'দিস্বিজয়ী' নাটকে 
শিশিরকৃমাবেব পরিচালন-নৈপুণা ও প্রয়োগ-বৈচিত্রা চরম রূপ্ু পেল। নাটাকার 
যোগেশবাবুর সম্রন্ধ ম্বীকৃতি আছে এ-নাটকেব মুখবন্ধে। কিন্ত যে-কোন 
কারণেই হোক্‌ শিশিরকুমার থেমে গেলেন । 

এরপর আরও কয়েকজন চেষ্টা কবলেন এবং ণমহাঁনিশা' নাটকে আবার 
একবার পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনের নমুনা পাওয়া গেল । নাটাভারতীকে কেন্দ্র করে 
কয়েকজন অভিনেতা এবং একগন নাট্যকার পুনরপি চেষ্টা করঞ্চেন, কিছ 
স্বীকার কবতেই হবে ঘে অভিনেতা ও নাটাকাব হিশেবে তার। খাতিমান্‌ 
হলেও পরিচালক ও প্রধোজক হিশেবে তীদ্রেব দক্ষতা অতিশাত্রিক ছিল না। 
তাই একট! জায়গায় এসে বাংলা নাটাশিল্প যুখ থুবড়ে পড়ে আটকে গেল। 
তারপর গত যুদ্ধের পটভূমিকা |, গোলাবারুদ্যে ধোয়ায় তখন আকাশ-বাতাস 
ঘুলিয়ে উঠল । তুলনা কবলে বলা চলে থিয়েটারের অবস্থাটা আবার ঘাত্রার 
নাভিশ্বাসের পধে এনে দাডাল। 

এরই মধ্যে একদল মান্থষের নতুন ভাবনার ফলে “নবাব অভিনয় হুল। 
বাংল! গ্রয়োগশিল্পে একটা নতুনত্বের আম্বাদ পাওয়া গেল - সম্পূর্ণ নতুন! 
থিয়েটারের দর্শকের চোখ বদলাল, মন বদশ্বাল, রুচি বদলালে।, ভাব বদলাল। 
পালা-বদলের দিন শুরু হল। 'নবাম'র পর থেকে আধুনিক কাল পর্যস্ত অপেশা- 
দারী প্রচেষ্টায় নান! পরীক্ষা-নিবীক্ষার পালা । অভিনেতার যুগ অতিক্রম করে 
এই পর্ব থেকেই আমরা গ্রবেশ করলাম নির্দেশকের যুগে । 


মঞ্চপ্রথ। বনাম বাস্তবন্রঃ 





মন্ত্র আর মতে তফাৎ অনেক । গুরু মন্ত্র দিলেন শিষ্কের কানে শিষ্য মন্ত্র জপ করে 
'অভিষ্টলাভের জন্যে নান! মতে বিভক্ত হয়ে নান! পথের নন্ধান করতে লাগলেন । 
একই গুরুর শিল্ত-মোক্ষের সন্ধানে কেউ-বা গেলেন কৌপীন সম্বল ক'বে 
কেদারবদরীর পথে,*কেউ-ব। গরদের জোড পরে শ্বেতপাথরের মন্দিরে ৷ উদ্দেশ্য 
এক -ঈশ্বরপ্রাপ্তি। 

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও মন্ত্র আর মতে পার্থক্য অনেক। 
শিল্পীকেও তার শিল্প নিয়ে নানা মতের নানা পথে চলতে হয়েছে । মন্ত্রের মধ্যে 
'আছে অভিন্নতার আভাস, মতের মধো ভেদের | সেই ভেদাভেদের আবর্তে 
মতের ফাকিতে মন্ত্র যায় হাবিয়ে । অথচ শিল্পের মন্ত্রের মধ্যেই আছে সত্য এবং 
তথ্য । শিল্পের গ্রকাশ হওয়৷ উচিত সহজ সরল অনাড়ন্বর _ অথচ তা গভীর, 
জ'বস্ত! শিল্প গ্রকাশের চরম ফসল ! নান। মতের মধ্যে গ্রহণ ও বর্জন স্বাবা 
কুটু সম্্থয়ই বোধহয় পথ । অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মধ্চ-শিল্পেও 
এ-কথ। সত্য । হয়তো একট্ু বেশি করেই সত্য । এখানেও মতের ভিড অনেক | 
মাঝেমাঝে মনে হয়েছে, মত আর আঙ্গিকের ভিড়ে বুঝি-বা থিয়েটারের মন্ত্রই 
হারিয়ে গেল। অন্তত থিয্্টারের ইতিহাসে বত 'ইজম্‌" ভিড় করেছে দারি-সারি, 
ভা আপাতদৃষ্টিতে বিশ্রমের স্থষ্টি করে বৈকি। এই ভিড় ঘেমন ভয়ের তেমনি 
ভরসারও | ভরসার কথা, কেননা কোন একটা ব। ছুটে! মত আকড়ে ধরে 
রাখলে বোঝা! যেত থিক্সেটার তেমন মচল নেই--না চললে নয়, তাই বোধহয় 
চলছে । মতের আধিকো একটা নিরন্তর অস্থিরত! প্রকাশ গেলেও দে-অস্থিরতার 
লঙ্গে গগ্থেযার ঘোগি বর্তমান। হয়তে। সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্তে এ-অস্থিরতা, 
মন্তকে রণ করার জন্তেই এই অন্বেষণ। তাই ধিয়েটারের বিভিন্ন মত ও তায় 
পরিবর্তন আলোচনার যোগ্য । থেশি করে আলোচনার যোগ্য এট্জন্যে যে, 
আমাদের এখানে বর্তমানে থে পরীক্ষা-নিরীক্ষার গ্রয়ান দেখা দিয়েছে তাকে 
ইত্িহাসের অভিজত। লাত করতে হবে । নবনাট্য আন্দোলনে পথনির্দেশেই 


টির 


ইতিহালের সার্থকত|। 

শিল্পশাস্ত্রের স্তর ধরে থিয়েটারের আলোচনা কর! চলে, কেনন। থিয়েটারও, 
শিল্প, অস্তত আর্ট থিয়েটার তাই । শিল্পপগ্ুরু অবনীন্দ্রনাথকে স্বরণ করে মে- 
আলোচনায় প্রবেশ কফর। ধায়। তিনি বললেন, “শিল্পশান্ত্রে মত ও যন্ত্র দুইয়ের 
স্বানআছে। মতগুলে জানাবে আমাদের মতধারিক অবস্থায় শিল্প কখন কী 
মৃতি ধরলে, কী প্রণালীতেই রচিত হঙগ মৃত্তি চিত্ত ইত্যাদি এমন নানা কথা । 
আর মন্ত্রগুলে। জানাবে শিল্প-লাধনার রস-্সাধনার পন্থার উদ্দেশ, যা দেশ- 
কাল-পাত্র-ভেদে বদলায় না এমন সব শিল্পের বিষয়ে নিগৃঢ সত্য ও তথ্য ।” 

সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে মঞ্চ-শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট এবং প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া 
ছুফর। আর বাংলাদেশে আধুনিক আন্দোলন নিভিক্ষু দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার 
সময এখনও আসেনি । তাই দেশের বিবরণের বদলে বিদেশের ছবারস্থ হতে 
হল । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ করে একই মরগুমে ইউরোপের থিয়েটার-বা্গ- 
ধানীগুলিতে বিভিন্ন আঙিকের প্রকাশ হয়েছে। সে রীতি, প্রথা"গুকরণ কোথাও 
রিয়ালিস্টিক কোথাও সিশ্বলিস্টিক, একসপ্রেশনিস্টিক - আবার হুর্র্য়ালিস্টিক 
অন্য ফোথায়ও-বা। অস্থির সামাজিক ও লাক্কৃছিক যুগন্জক্ষণ এট! | কিন্তু একট 
মধে" বছ লোক সৃষ্টির পদক্গেপ শুনতে পাচ্ছেন, আবার কেউবা ক্ষয়ের যুগ বলে 
অভিহিত করেছেন একে । , 

এই দলই বলছেন থিয়েটার মরে গ্ছে। দে তার সংযোগ ছারিয়েছে। 
অভিন্ঃতার মন্ত্র থিঘেটার আর ম্মরণ করতে পারছে না । আধুনিকতার পামে ঘ। 
হচ্ছে তা জত্মস্তর-মেলায় পাচমিশেলি চাকচিক্যের বাহার । শুধুমাত্র চমক 
সট্টি। তাদের এ-হতাশ। লতা । বহিরঙ্গের চাকচিক্য দিয়ে ভোলাবার চেষ্টাট। 
নিঃকন্দেহেই সমালোচনার যোগ্য । শিল্পের পথ বহিরঙ্গ আর অন্তঞজ দুটো! 
রূপের প্রত্যক্ষণেই ! 

এইসময়কার ও-দেশের লাটটাহুষ্ঠানের ইতিতাল এবং বিরর্তনট! জানা, 
থাকলে আঙ্গিকের নানা বিভ্রান্তির মধে' থেকেও এরুটা। সাধারণ সত্যে উপনীত 
হতে বাধা নেই যে, মুল দুটো ধারা এর মধ্যে বর্তমান : বিস্কমান রূপের প্রতি 
চ্ছবি- যাকে 'ধলি ভ্াাচারালিজম্‌, রিয়াজিজম্‌ কার অন্ত খাট অবিদ্মীন, 
রূপের পরীক্ষ। ধিষ্েটারের স্টাইলাইজেশনের মাধমে । 

থিচেছরিক্যালিজমের আধিক্যে এবং শিল্পে '81০৩ ০৫119 প্রকাশের 


টি, 


আহ্বানে থিক্কেটারের ধে সাড়া-জাগানেো৷ তা মূলত ফরাপী সাহিত্যিকদে 
প্রেরণায়। বালজাক্‌ ধা শুরু করলেন নাটকে এল জোল! তার চুড়ান্ত কর 
লেন। ফয়াসী মঞ্চের পূর্বতন এঁতিহ্ প্রতিষ্ঠা করতে ভিক্টর উঠো প্রতিবাদ করে 
ছিলেন এককালে _ “মঞ্চে দৈনন্দিন জীবনের খু'টিনাটিকে টেনে আনা থিয়েটাবে: 
পাপ'। এমিল্‌ জোলা উলটে। সুর গাইলেন : সত্যের নামে ওই প্রাতাছিং 
জীবনের খু'টিনাটিকেই মঞ্চের লিংহাসনে স্থান দিলেন । বোধহয় ভূল করলেন 
শিল্পের সমস্ত ধারগাটাকে অস্বীকার করে তিনি বললেন, শিল্প বন্ত এবং জীবনে: 
প্রতিরপ। অভিনেতার অভিনয় করবে না-স্টেজে জ্যান্ত হয়ে দেখা দত 
দর্শক-সমক্ষে। 

" সাহিত্যের প্রভাবটা থিয়েটাবে বিশেষ করে মঞ্চশিল্পে এনে জোলাব যোগ 
শিল্প হয়ে দেখ। দিলেন প্যারিসে আতোয়া তা: ণথিয়েতর লাইবর' প্রতিষ্ঠা ক'রে 
এই থিয়েটার এবং স্তানিক্লাভক্ষির "মক্কে। আর্ট থিয়েটার" কাজ শুরু করার আটে 
পন্ত থিয়েটারের সংস্কার হয়নি বছদিন। মধ রিয়ালিজম্‌ প্রবর্তনার প্রথঃ 
দিকে ফোটে।-যস্ত্রের রূপ ধরবাঁর ক্ষমতায় নিবদ্ধ ছিল সব শিল্প । থিয়েটারে তার 
প্রভাব পড়ল থিয়ে্ট্রিক্যাল প্রথা ভাঙবার চেষ্টায়। যুক্তিটা ওই 'ম্যাচারালিজমূ 
এর মঞ্চসজ্জার মধ্য শিয়েই গুরোন প্রথায় প্রতিবাঁদটা প্রকট হয়ে উঠল । এব 
"আগের রোমার্টিকর! পোশাক-পরিচ্ছদে এবং মঞ্চসঙ্জায় এঁতিহাঁসিক কালটাবে 
ধরবার চেষ্টা কদেছে। তার থলে শেক্সগীয়ারের নাটকের অভিনয়ে এতিহানিক 
সঠিকতাটা কেখল বজায় রইল মাত্র । গ্যাস এবং খিজলী বাতির আবিষ্কার 
মঞ্চে সাছাধা করল, অনেক কিন্ত প্রযোজনার আঙ্গিক একই থাকল। দৃন্ 
সজ্জায় সেই পুরোন ধারায় আক! ফ্লটগুলে। পর্সপেক্টিভে লাজান রইপ । অর্থাৎ 
অভিনেতা আক পর্দার,কাছে গেলেই আরুতির সমতা হারিয়ে ফেলত । 

নতুন বস্তবাদীর! একঘেয়ে কত্রিমতার ওপর বীতস্পৃহ হয়ে উঠলেন । প্রথম 
ধাক্কায় এই কৃত্রিমতা৷ হটাতে গিয়ে গ্রসিনিরাম ডোর এবং ফ্যাপ্রন্‌ স্টেজ উঠে 
গেল। ওপরে নিঙিং এখং তিন দিকে দেওয়াল-ঢাক। ঘর ছল মঞ্চে । ফোথ- 
ওয়াল সম্পর্কে সচেতন হল থিয়েটার | দর্শক হুল আড়ি পাতার দল। বাস্তবিক" 
তার বিজ্রম হৃঙি করতে আকা দৃশ্যপটের বগলে মাআ-বিশিষ্ট ঘন মিনারি 
বাবছার কর! ভর হল। দরজাপ্তলো৷ সত্যিকার দরজা, পাল্াগুলে! হত্যিকার 
হাতল ঘুরিয়ে খোল! চলতে লাগল । দর্শকরাও থিয়লেটারদের অন্যাভাবিক পরি- 
বেশে বাস্তব জিনিস দেখতে প্রনুদ্ধ হলেন । 
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ছবির রিয়ালিজম্‌ নাট্যদৃশোও প্রচলিত হতে লাগল। নাট্যকারও কন 
বাস্তব বোঝাতে প্রায়শই জীবনের খুঁটিনাটি এবং রূঢতাকে ফোটাতে চাইলেন। 
আধুনিক মঞ্চপরিচালকের শুর ধাকে দিয়ে সেই 1ডউক অব. “দক্সেমেনিন্জেন 
যে নিধূ'ত বাস্তব আমদানি কংতে মৃত্নুর দৃশ্যে সত্যিকার মরা ঘোড়। বাবহার 
করেছিলেন । এবং এ-ব্যাপারের কাতী ঝ্াতোয়া ১৮০৮ খষ্টাব্ে কসাইখানার 
দৃশ্যে সত্যিকার মাংস ঝুলিয়ে বাস্তব পরিবেশ ব্ষ্টি করবার অজুহাত দিলেন। 
আমেরিকাতে ভেভিড বেলাস্কো৷ তীর গুষোজিত নাটকে সত্যিকার পানশালা, 
টেলিফোন, লাইনোটাইপ মেশিন, এস্কেলেটার (যান্ত্রিক সিড়ি ) বাবার 
করেছেন। 

প্রাচীন ভারতের মঞ্চ-প্রয়োজনায় অথাৎ সংস্কৃত নাটকের দরবারা পরিবেশে 
কী হত জানা নেই। বে শিক্পশান্ত্রে "91০ ০0 116 প্রকাশের সমর্থন 
মিলছে --“সশ্বাসমিব যংচিত্রং "১দ্চিত্রং স্ুকক্ষণং' । ভারতীয় শিল্পের নানা 
জাতের মধ্যে এটিও একটি, বাস্তবের প্রতিরূপ চিত্রই শুভ। উলটো মতটা 
অবশ্যই অনুপস্থিত ছিল না এই ভারত-শিল্পশান্ত্রে। অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, 
ভারতশিল্পে ছুটে। মতেরই প্রচলন ছিল। ভারতীয় নাট্যমঞ্চে তার বাবহার কী 
ছি ত। জানতে পারলে স্বিধা হত । ধরে নেওয়। যাক, এই মতধারিক ভারত" 
, বধেব মঞ্চেও প্রকাশ করেছিলেন বাস্তবিকতা। 

যাই হোক্‌, ও”দশে আধুনিক কালে ন্তাচারালিজম্‌ পর্ব ঘখন শৈশব অতিক্রম 
ক'রে পরিণত্তির পথে তখন এ প্রজ্ঞার আলোয় 'যথাযথে'র সঙ্গে শিল্পের, অর্থাৎ 
ম্যাচারালিজম্‌ এবং আর্টের মাঝে বিবোধটা ধরতে পারলেন। শিল্প 'অরূ-পর 
বসের বার্তা সমস্ত পৌছে দিলে দর্শকের মনে । তবেই তো হল কাজ' । 

বিবর্তনের পথে আধুনিক থিয়েটার এই পর্বের উপান্তে ঘখন পৌছল তখন 
দেখা গেল উগ্রতা অনেক ক'মে গেছে। গ্ভাচারালিঙ্গম্‌ পথ ক'রে দিয়েছে 
9612001%0 £981857এর | ঘে ফোটোচিত্রের উল্লেখ করে শিল্পের সঙ্গে 
বাস্তথিকতার প্রভেদ বোঝান হয় ক্ষণে-ক্ষণে - যেমন খবরের কাগজের উল্লেখ 
কর! হয় হামেশ! লাহিত্োর স্থান নির্ণয়ের জন্ত - সেই ফোটোচিজঅও আধুনিক- 
কালে শিল্পের মন্ত্রে ছোক়্াচ পেয়েছে! যেকোন আধুনিক ফোটোগ্রাফিক 
প্রদর্শনীতে তার লক্ষণ সৃস্প্। 

স্তাচারালিম্টিক আন্দোলনের চূড়ান্তে উনবিংশ শতান্ধীর শেষ দশকে 
স্বাভাবিক গুতিক্রিয়ায় এবং বিশেষ করে প্রতীকী ফৰ্তার প্রভাবে এবং 
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'কলাকৈবলাবাদে'র ঢেউয়ে নতুন একটা ধারার উৎপত্তি হল: ভাববাঞজনায 
স্টালাইজেশনের । তত্বে এবং ব্যবহারে এর প্রাকৃ-্ঠাচারালিস, বোমা্টিক 
এবং রিয়ালিস্টের দল থেকে লম্পূর্ণ পৃথক । মঞ্চে এর নির্ভর করলেন এক্য 
এবং আঙ্গিকের বাগ্য়তার ওপর | স্বা]চারালিস্টিক থিয়েটারের সঙ্গে এর তফাৎ 
এর| জোর দিলেন পাংকেতিকতার ওপর, "হ্বল্ল রেখায় অনেক প্রকাশের গপর', 
০০৫৫5 ০৫ 09০০৭ এবং বিভিগন স্তরের প্রতীক ব্যবহাকের ওপর | “জিম্বলিক্মূ, 
বল] ছল এই রীতিকে। এবং পরিচালক ও পটশিল্লীর। এ-তিলোত্বমা শিল্পকে 
হবাগনেরস্এর থিয়েটারের আদর্শ” 2 106:060 55005651501 0196 ৪1:08-এর 
মর্ঘ অন্ুমরণে মঞ্চকে সাঙ্জাতে লাগলেন। আর্ট থিয়েটারের মধ্যে এই আন্দোলন 
লালিত ছতে লাগল । স্টাচারালিজম্-এর প্রতিক্রিয়ায় সিলে্িভ রিয়ালিজম্‌ 
ছাড়াও মৌন্দর্য এবং আন্ম্ক লত্য প্রতিষ্ঠার জঙ্য থিয়েট্রিক্যালিটি পুনরপি 
আবিভূতি হছল। নিও-রোমাটিক ও নিশ্বলিস্ট নাটাকারের ' সহযোগিতায় 
প্রধোজ্কর! মঞ্চে কল্পনা এবং কাব্য-প্রকাশের জন্ত উঠে-পড়ে লাগলেন । ফরাসী 
কবি পল ফোর্ট ১৮৯* খ্রীষ্কাবে “থিয়েতর গ্য আর্ভ' প্রতিষ্ঠা করে প্রথম সি'ড়ি 
তৈরি করলেন। মেটারলিঙ্কের প্রথমদিককার প্রভীক-ধর্মী নাটকানুষ্ঠানের' 
মধো দিয়ে আতোয়াশশিযা [40506 0০০০ 1156206 6 109600616-এর 
উদ্বোধন করলেন । এই যেটারলিঙ্কের নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে মস্কো আর্ট 
থিয়েটারে স্তানিঙ্সাভস্কি যখন প্রচলিত মঞ্চব)বস্থায় থাপ খাওয়াতে পারছিলেন 
না তখন আকন্মিকভাবে মঞ্চে কালো ভেলভেট পর্দার (নীল রঙের স্কাই, ফ্লাই, 
উইংস, পিছনের পর্দা ইত্যার্দির বদলে ) ব্যবহারের কথা মাথায় এসে মঞ্চে আর- 
এক নতুন সম্ভাবনার হ্থষ্টি করল। ম্যাক্স রাইনহার্ট হচ্ছেন আর-একজন 
, দলত্যাগী ধিনি স্টাইলাইজেশনের দিকে ঝুঁকলেন।' স্তাচারালিস্ট প্রযোজক 
অটোন্রামৃএর অধীনে ইনি পূর্বে অভিনয় করতেন।, মধ্য-ইওরোপে এই 
ভঙ্বলোক দীর্ঘদিন মাফল্যের সঙ্গে গানান্‌ আঙিক অবলম্বন ক'রে মঞ্চাভিনয়ের 
চেষ্টা কনেছেন। 
মোটকথা, গ্তাচারালিস্টিক মতবাদীদের অনেকেই বেশিঙ্গিন বাস্তবান্ুগ মঞ্চ” 
ব্যবস্থায় আাক্সার তৃণ্থি খুঁজে পেলেন না । আবার নিছক প্রতীকধর্মও চিরকাল 
বজায় রইল না, সেটাও প্রমাণ হল। মধ্যপথেই প্রতভীকীদের সঙ্গে বান্ধববাদী- 
দের একটা বোঝা! হল, বা! বল যায়, রিয়ালিন্টর। লিঙ্ছলিস্টদের শি-বৈপুণা 
স্বাস্থ করে নিলেন কিছু পরিষাগে।“মক্ষে। আর্ট বিশেটার: মেটারজিষধবজেন ) 
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গর্ভন ক্রেগের মতো! অতি-মেধাবী আকরিফকে 'হ্যামলেট' প্রযোজনার খন 
মস্কো আর্ট থিয়েটার আমন্ত্রণ জানালে! ৷ এই পধায়ে অর্থাৎ রিয়ালিজমের সঙ্গে 
স্টাইলাইজেশনের শুভ পরিণয়ের লবচেয়ে উল্লেখঘোগা গপদী উদাহরণ বোধহয় 
18০098 0০098৪০ । মঞ্চে প্রতীকী ধর্মের প্রভাব বাড়াতে তিনি শুরুতে 
বিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে শাণিত খড়! ধারণ করলেন। অবশ্য অল্প দিনের মধ্যে 
স্তাণিঙ্গাভক্কি-প্রবত্তিত অভিনয়ের আস্তর-রিয়ালিজমের সঙ্গে তার সরল অনাড়- 
বর আঙ্গিকের একটা রফা করজ্েন। মঞ্চেও গ্রহ্ণ-বর্জন চলল | এলিজাবেথান 
রীতিতে পুনরায় য়্যাগ্রন স্টেজ হল । পেছনে ফ্লাক1 মঞ্চে স্থাক্লী থাম এবং সিড়ি 
ব্যবহার করে নতুন প্রথা প্রচলন করলেন । এই যঞ্চস্থাপত্য সত্যিকারের ঘরের 
প্রতিরূপকে মুক্তি দিল ইঙ্জিতের মধ্যে । ফরাী মঞ্চে এক উল্লেখষোগা ঘটন। 
ঘটল এই সময়ে । মঞ্চসজ্জায় পিকাসে!, মাতিস্‌ প্রভৃতি নিও-রিয়ালিস্ট আকিয়ে 
দের সাহীষা নেওয়া হল। প্রকাশের ঘে মাধ্যমট। একান্তভাবেই 10916-61161 
॥ তাতে বাস্তবের যখাষথ গ্রত্তিরূপ স্থির চেষ্টাটা ষে অযৌক্তিক এবং অপ- 
ব্যবহার - এ-ধারণ।টা ক্রমশই চাভিয়ে উঠল। 
থিয়েটারে নুন কতকগুলো কনভেনশন্‌ হ্ষ্টি হল । এই থিয়েটারি প্রধ! 
বাস্তবের ইলুশন সৃষ্টির চেষ্ট! নয়, দর্শককে মনে করে নিতে সাহায্য করার ইজিত 
মাত্র । মঞ্চের চতুর্থ দেওয়ালট নেহাতই ফাকা জায়গা । ম্বর্গত ভূষেন রায় 
*প্রখাত হয়েছিলেন ফিরিঙ্গি সাহেবের পার্টে । মঞ্চে রিয়ালিটির নাম করে তার 
নমত্য সংলাপ যদি বিদেশী ভাবায় বলানে। হত তবে ফল কী হত অকন্থমান করা 
ষাঁয়। স্বাভাবিক অভিনয় 'শ্বাভাবিক' নাটকের মতোই বাস্তবের সত্যকে লঙ্ঘন 
করে কেবলমাত্র বাস্তবের ছাপটা দেবার জন্যেই । 
আমাদের শিল্পশাস্ত্রে এই মতের সপক্ষে কিছু বলা আছে। এবং বোধকরি 
তারই শুত্র ধরে মঞ্চে প্রথাস্থষির কিছু উদ্াহরণও দেওয়া ধায়। এইটা ভারত- 
শিল্পে খিতীয় মত “সলক্ষণং মর্তবিদ্বং ন হি শ্রেরক্করং সদা ।” প্রতিরূপ শিল্প নয় 
- প্রতিমাশিল্পের সপক্ষে যুক্তি এটা । মর্ভবিশ্ব শিল্পে সুখকর নয় শ্রেয় নয়, শুভও 
নয়। 
খুব স্বল্প উদাহরণ, কিন্ত জন্বাক্ জেবে মঞ্চগ্রথার । সংস্কৃত নাটকে একট! 
মঞ্চনির্দেশ - শা রখারোহণং নটয়তি' ৷ রাজ। মঞ্চে ঘদি লত্যিকার থি -পিস্‌ 
.প্লাইউডের রংস্কর। রথে হ্চাপতেন তবে এ-মকনির্দেশ অর্থহীন। রাজ। রে 
আরোহণ করার অভিনয় করলেন। "এটাই ০০০%67:0100 | দর্শকরা! নেই প্রথায় 
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বিশ্বাম করত। 'পকুস্তলা' নাটকের গুরুতে সারখি ছ হনব রথে নিয়ে আলছেন। 
লংলাপ কাছে সে রথের তীব্র গতিযেগের চলমান মৃষ্রোর ও লৌন্দ্যের। অধিকারী 
গেন্মামলের দরবারী অভিনর-আআসরে এ-জায়গার় কী আদিক বাবার করছেন? 
'অস্তত ১৪০৮ :০1০0 করে-করে চলচ্চিকরের গতি দান করেননি নিশ্চয়ই । 
একট! মঞ্চপ্রথা নিশ্চয়ই ছিল। বিদ্ধ কী নে-প্রথা? অবস্ত মাঝে-মাকে লত্যি- 
কার রখ এবং খোড়াও নাকি মঞ্চে আনা ছুত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেতে অভি- 
নেন্চাই রথের এবং ঘোড়ারও কাজ চালিয়ে দিত এ-ও এক যধ্প্রথ। | শকুস্তলার 
»মুখে এক ছুই ভ্রমর প্রলুন্ধ ছয়ে বারবার উড়ে বসতে চাইছে -শকুস্তল1! বিরক্ত 
ছুয়ে বারবার তাঁকে প্রতিহত করছেন । শকুস্তল! এ-অভিনয়টা নিশ্চয়ই করে- 
ছিঙ্গেন কিস্ত সত্যিকার ভ্রমর নিশ্চয়ই মঞ্চে ওড়ানো হয়নি। টুকরে। উদাহরণ 
আরও হয়তো দেওয়া যায়। 
সময়ে ন্তাচারালিজমূ পথ ছেড়ে দিল লিলেক্টিভ রিয়ালিজম্নএর জন্ত, এ- 
কথ! তো বল! হল। কিন্তু মঞ্চে নিলেক্টিভ রিয়ালিজম্টা1 কী? সংক্ষেপে বলা 
ায়-এই মতে সত্যিকার জ্রিনিশ ব্যবহার হুল ততটুকুই যতটুকু দিয়ে বা্তবের 
একটা ধারগা! হৃষ্টিকর! করা যায়। অনাবস্তক যাথার্থ্যের আমদানি মঞ্চে শুভ নয়, 
প্রেয়ও নয়। রবীন্রনাথ বলেছেন যে, “শকুস্তলা'য় ছুম্মস্ত যেখানে গাছের ফাক 
দিয়ে চুরি করে শুস্তলাকে দেখছেন সেখানে অভিনয়ের সময় মঞ্চে একটা আস্ত 
গাছের গুড়ি বসাবার দরকার কী? ওটা অভিনয়েই প্রকাশ পাঁবে। দর্শককে। 
সঞচগ্রথায় অজ মনে করার কোনও যুক্তি নেই। 
দিলেক্টিভ রিয়ালিজম্‌-এর পাশে আরও একটা আঙ্গিক প্রায়ান্ত পেল, 
ঘেটাকে ধল! ঘেতে পারে “সংশোধিত সিশবলিজম্‌” | অবশ্য এ-ছুয়ের মাঝে 
তফাৎট। তুম্পষ্ট করে বল! মৃশকিল। বিংশ শতাবীর একদ্প্রেশনিজম্‌। কন্ত্রাক্‌- 
টিভিজম্‌, ফিউচারিঙম্‌) অুর্রিয়ালিতম্‌ এবং জেখটের 'এপিক থিয়েটার? পর্যন্ত 
ঘাবতীয় আদ্গিকের প্রকাশ ভ্তাচারালিজমের ওপর বীতরাগ থেকেই লক্ব 
ইয়েছে।। 
এই খ্বার্দিকগুলি সবই যে ক্ষরিযুঃ সমাজের বেতাল! প্রকাশ তা নয় -ঘদিও 
কয়েকজনের চরষ '্ইম্‌* এ-কখাটাই প্রকাশ করেছে। জেখটের 'এপিক থিয়ে- 
টারে' মচাডিনগ থে উধুমাতর জুবিস্তত্ত সমাজপ্রকাশে বা নৈতিক পারম্পর্থ রক্ষা 
কযতে পেরেছে ভাই দয় -. বিশ্বালিজম্‌ এবং সিহলিজয়ের ল্য চেঠাও বাংরছেন 


ক, 


'ক্ষয়ের পথে নয়, থিয়েটারের সামথিক ক্ষপ প্রকাশের পথে-_ যে-লথে প্রথা এবং 
বাধ্যবন্্রম যথাযথ অনুপাতে ব্যবন্থত হয়ে সকল রকম ০০7)০৪৫০ বাদ দিয়ে 
নতুন এক প্রথা সৃষ্টি করথে। 

প্রত্যেক দেশে তার নিজন্ব গ্রথা তৈরি হবে । সেই প্রথা সেদেশের ্বীব- 
নের একটা সুনির্দিষ্ট খবাভাবিক যান মঞ্চ-মাধ্যমে ক্বীকৃতি লাভ করবে। এইভাবে 
একদিন কোন এক বা৷ একাধিক নাট্য-নির্দেশকের হাতে আমাদের দেশেরও . 
এক মঞ্চপ্রথ। তৈরি হবে যেখানে মন্ত্র হবে, “নিপলতিক্কত নিয়মরহিতাং হলাদৈক- 
ময়ীং অনন্তপরতন্ত্রাং নবরসরুচিরাং নিষ্মিতিম্‌ আদধতী ভারতী কবের্জয়তি' - 
নিয়তিরুত নিয়মরহিতা, আনন্দের সঙ্গে একীভূতা, অনন্ত-পরতন্ত্রা নবরসরুচির! 
নিমিতি ধারিনী বে কবি ভারতী তার জয় হোক । এই-যে বাকা এ শুধু কথার 
কথা নয়, কাবা, চিত্র, ভাস্বর, সঙ্গীত নৃত্য, নাট্য, দেশের সব শিল্পের পৃ্জারীর 
জন্তই এই মন্ত্রপৃত পঞ্চপ্রদীপ । মতের ফ্ুংকারে কোনদিন নেভবার নয়, কেননা 
রসের সত্যমন্ত্র এটি! - অবন ঠাকুরের এই অভিজ্ঞান কি তখন পথ দেখাবে? 
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আজকের কলকাতা! শহরে চতুর্িকে এত শব্ধ, এত কোলাহল, এত আওয়াজ যে 
বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালালে সম্ভবত একট! সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারৰ ষে 
বছর-চল্লিশ আগে মানুষের শ্রবণেক্জিক্ম যত বেশি সুক্ষ শব্ষ ধারণ করতে পারত 
আজ তার সে-ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেছে । আমার আশঙ্কা আমাদের ইন্জিয়টি লুপ্ত 
হতে বসেছে। এ এঝ অদ্ভূত বৈকল্য । 

এ-ব্যাপায়ে সামাজিক সমীক্ষা একদ্িন-না-একদিন কেউ করবেন। আমি 
খিয্লেটার সংক্রাস্ত একট। ঘটন! উল্লেখ করছি। এ-উল্লেখ কিছুটা আপন অভি- 
জত। খানিকট। প্রাচীন মাস্ষদের কাছ থেকে শোনা! । এই কলকাতার কথাই 
ধর] যাক । এখানে বিশ, ত্রিশ কিংব! চন্পিশ বছর আগে থিয়েটার ব। ধাই হোক্‌ 
না কেন কোন যন্ত্রের সাহাধ্য ব্যতিরেকেই কয়েক ছাজার মানুষ খোল! মাঠে 
অনায়াসেই শুনতে পারত । আজ আর তা সম্ভব নয়। কেন পারে না লেট 
উল্লেখ করছি। শব বা আওয়াজের বাবহার এমনই প্রচণ্ড এবং কর্কশ, এমনই 
স্থুরসংগতিহ্থীন ঘে মানুষ শবকে উপেক্ষা করতে পারলে ত্বস্তিলাভ করে । ফলেই 
শ্রবণেষ্জ্রিয়ের ক্ষমতা লোপ । " 

এই পরিপ্রেক্ষিতে শব নিয়ে কিছু আলোচন। করতে সংকোচ বোধ করছি । 
আজকের থিয়েটারেও আওয়াজের প্রাবল্য বোধ করি এই একই কারণে বেড়ে 
গেছে। অথচ মাচষ যখনই সামাজিক জীব হয়ে গেল ৩খনই, নিশ্চয়ই শবের সৃষ্ট 
ব্যবহার ধরে নিজেকে প্রথ্ধাশ করতে চেয়েছিল। কাক্ক্রমে তাই ভাষায় এবং 
কথায় রূপান্তরিত হয়েছে । শব্বকে অর্থপূর্ণ করে তারই চিত্ররূপ ভাষা । কোন 
কিছুকে অপরের কাছে জাপন কর] বা প্রধাশ করার জন্তেই ভি, আওয়াজ বা 
দেহি কখন-কখন কথার চেয়েও বেশি শ্রকা শক্ষম, তবু প্রায়শই তা৷ স্বচ্ছতা 
এবং নির্দিষ্ট! প্রক্কাশে অঙক্গম। নিছ্ের অন্ভবকে তাই কথ৷ দিয়ে মান্য 
অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারে এবং তাদের বোঝাতে পারে। 

তাই প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় ছিশেবে কথাকেই অবলদ্বন কর! হয়েছে এবং 
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ত। আজ পর্যস্ত অপরিহার্য বলেই বিবেচিত। এর অন্ত কোন সহায়ক নেই- 
কেবলমাত্র কস্বর ছাড়া । তাই যে-কোন আবেগ অন্থজ্ঞা প্রকাশ করতে কথাকে 
সহায়ক করতে হয়। কিন্তু এ-ক্ষে্ে কেবল কথাই কি নব। কথা শুনবার 
লোকও দরকার | যে শুনছে সে কি সংবেদনশীল কান নিয়ে তৈরি? কিংবা 
যে-শব্ধ উচ্চারণ করছে তার কঠন্বর কি শ্রোতার সংবেদন যন্ত্রকে উদীপ্ত করছে? 
নাট্যশিল্পে এ-প্রশ্নগুলি শব্ধের ব্যবহারের সঙ্গেই যুক্ত । 

এই শব্দের সঙ্গে নৈঃশব্দোর কি একট। যোগহ্ত্র নেই? আছে। নিঃশব 
মুহূর্ত যে আগে-পরে উচ্চারিত শবকে আরও তাৎপধমণ্ডিত করে দিতে পারে। 
শবের বিশুদ্ধ উৎপত্তির সঙ্গে নিঃন্তব্ৃতার চচাও যে প্রয়োজন ! অপরকে শোনান 
এবং নিজেকে শোনান এ ছুই-ই উচ্চারিত শব্দের তাৎপর্ধ বহন করে । কিন্ত 
শবের তাৎপর্য তে শ্রোতাকেও বুঝতে হবে 1 নইলে তার প্রকাশ ষে ব্যর্থ 
হুবে। কেনন। শব তো শব্দই শেষ নয় তার কাজ তো? অর্থ সঞ্চার করা । কী 
সধশারিত করবে দে? যা আি প্রকাশ করতে চাইছি? নাট্যের মধ্যে ঘা প্রকাশ 
করবার যোগা | 

কণস্বর কার্যত দেহগত ভঙ্গির প্রকাশক্ষমতার উধের্ধে। যে-অন্থকম্পন শব 
থেকে উদগত তা।ঃসোজান্ুজি কানের ছুয়ারে এসে ধাক্কা দেয়। চোখ তো দুর 
থেকে দেখছে। দেহভঙিতে যে-গতি সধারিত হয় তার থেকে কণম্বরের গতি- 
ভঙ্গিমা আরও জটিল । আমরা জানি নাট্যশিল্পে মঞ্চের ওপর আলো, রেখা, রঙ, 
এব৫ গতি সঞ্চার ইত্যাদি নিয়ে আধুনিক কালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। 
এপ্খলির স্বতন্ত্র গ্রকাশক্গ মতাঁও সীমাহীন বলে ত্বীকত। কিন্তু যা প্রককালে- 
(সেই নাট্যশিল্পের আদিকালে _- একমাত্র বা,অন্যতম প্রকাশ-মাধাম ব'লেৎস্বীকৃতি 
পেয়েছিল -সেই শব যা কনির্গত, তা অনেকাংশেই আজ পুর্ণ গৌরবে বিরাজ 
করছে না। এই কগম্বরেরও গতি আছে, রেখা আছে। .সেই গতি এবং রেখা 
যদি সঠিক হয় তাহলে এই শবের ক্ষমতা আজও অপরিসীম । একটা সাঙ্গীতিক 
প্যাটার্নের মধ্যেই এর বিচরণ । সঙ্গীতের যে-শন্ধ, বাজনার যে-আওয়াজ তাঁর 
মধ্যেও এই গতি ও ছন্দ আছে। সেই গতি এবং ছন্দই আমাদের আকর্ষণ করে। 
শের মুক্তির জন্য আজকে অনেকে নচেষ্ট। বীধাধরা নিয়মের বাইরে তাকে 
মুক্ত করতে চাইছেন অনেকে ৷ ইলেক্ট্রনিক মিউদ্রিকের মধ্যে নাকি তার 
সম্ভাবন!। 

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিশিষ্ট ধারখাটা! কতকগুলি বাঁধা 
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ধয়! কাঠামোর মধ্যে পাকে ছিল । বাখাধর!] শবসমাটি । ছন্দের বৈচিত্র্য এনে 
ছিল 'জাঞ্খ, লঙ্গীত। বর্তমানে সেখানে একটা বঙ্ধনহীন বিপ্লব শুরু হয়েছে 
শষের জন্ম দিতে সেখানে ধে-কোন বস্ত্র ওপর আঘাত দিয়ে তা কর! হচ্ছে 
একটা টিনের পাত, লোহার খণ্ড বা পাইপ, খাবার প্লেটে বা কিছুর ওপর আঘাত 
দিয়ে শব তৈরি করা হচ্ছে । কেবলমাজ আঘাত দিয়ে নয়। ঘর্ষণ করে, ভে 
ফেলে যে-কোন উপায়ে শবের সৃষ্টি কর! হচ্ছে । আমাদের “রস্তকরবী' নাটবৈ 
খাঁলেদ চৌধুরী মশায় এ-রকম বিচিত্র উপায় উত্ভাবন করেছেন এবং সফল 
হয়েছেন। এই শব কেবলমাআজ আওয়াজ নয়, নঙ্গীত। ও-দেশে কোন-কোন 
নাচের অনুষ্ঠানে আবহুনঙ্গীত কেবলমাত্র আবহ সৃষ্টি করতে তৎপর নয়-ত 
নৃত্যাচুষ্ঠানের সহযোগী হয়ে উঠেছে । দেহভঙ্জির ছন্দ, জয় এবং মুভমেণ্টেব সঙ্গে 
শবের নিংশ্ছিতর মিতালী তৈরি হয়েছে। 

কিন্ত এখনও পর্বস্ত নাট্যুশিল্পে মূল অবলম্বন কথা অর্থাৎ অর্থপূর্ণ শব্দ । অনু 
উপকরণ অভিনেতার জি, মুভমে্ট, দৃশ্তপটের রেখা, রঙ, আলো । এগুলি বি 
ওই ট্রচ্চারিত শব্ষের মহযোগী বা! একাজ ভয়ে ওঠে? যেখানে ওঠে সেখানে 
নাটাশিল্পের সার্থকতা | 

আজকের আধুনিক নাট্যভাবনার একটি মূল ধারা ছল _'নাট্যাভিনয় এই 
কথাটা ধে-র্থে এতদিন ব্যবহৃত হয়ে এসেছে ত। মোটেই নয়, এই বিশ্বাস । 
খিয্লেটারের টেকনিক্‌ যখন থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তখন থেকেই থিয়েটার হয়ে 
উঠেছে একটা স্থদ্বর মেকানিজম্। কোন জোরজবরদন্তি নয়, “আপনাতে 
আপনি বিকাপ' এইরকম একট! প্রবাদে বিশ্বাসী । এবং এই শিল্প তিনটি মুখ্য 
উপাদানে গঠিত । $ঞ্যাকশনা, “সিন' এবং ভয়েস | এক্ষেত্রে এ্যাকশন হল 
গতি এবং ছন্দ, গঞ্ভ এবং কাবোর ক্রিয়1। “সিন' বলতে যাবতীয় যা-কিছু পরি- 
দৃ্ঠমান্‌- আলো, লক্ষ! এবং দৃশ্তপট | আর কঠন্বর। | 

যা! বল! হচ্ছে বা দীত হচ্ছে এবং ঘা পঠিত শবের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । কেনন। 
গেখ। হয়েছে বলবার জন্য এ২ং যেস্শব কেবলমান্রে পড়বার গ্রস্ত লেখ। হয়েছে 
তা লম্পূণ আলাদা জাতের | ভেবে দেখবার মতো! কথা । এবং নাটকে শঙ্ষের 
ব্যবস্থার এই অস্ঠি-মেধাবী উক্তিটিকে মনে বেখেই করতে ছবে। কে অস্বীকার 
করবে থে জীবনের পরিমৃষ্তমান্‌ হাটি হ'গ নাটক । এবং হতক্ষণ 'শব' না শোনা 
ঘাচ্ছে ততক্ষণ নাটক ছবির মতোই । বস্ত্ত তাই-ই। কিন্ত নাটোর মৃখা প্রদেশ 
ধে শষ দিয়ে সাঙানে। 
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শবের বাংকারে বা পৌনঃপুনিক বাবছারে যে-ছন। তৈরি হয় তার একটা 
নেশা আছেই । যেই নেশা-ধরানো শবসমটি কি ইতিহাঁলের আগেব কোন 
কালে রাতির আকাশের নীচে বসে অগ্নিকুণ্কে ঘিরে একদল মানুষ উচ্চারণ 
ক'রে মাতাল হুয়ে যায়নি! আজও কি 'বোল ছুরি হবি বোল' বা "জয় সিয়ারাম'- 
এর লাজীতিক কাঠামোয় পুনরাবৃতি আমাদের নেশ। ধরায় না? কিংব] এই 
অভি-চিৎকৃত উলঙ্গ অসভ্য কলকাতায় সি এম ডি.এ.-র রাস্তা খোড়ায় বিরক্ত 
কুদ্ধ পথচলতি মানুষ হঠাৎ থমকে দীড়িয়ে পড়ে না-যখন সেই রাস্তা-খোড়। 
শ্রমিকরা একটা অর্থহীন শব্দপমষ্টি নিখাদে ধ'রে “সা+এ নামিয়ে নিয়ে এসে ধাকই 
তালে কোন ভারী জিনিশ ওঠাচ্ছে বা নামাচ্ছে “ছেইয়ো। মারে হেইয়ো" অথব 
“এক-এক জনের ফো-দো হাত--হেইয়ো মারো হেইয়ে।” কিংব। “এ - মুঘলে 
আজম্‌ জিদ্জাবাদ”-- ইত্যাদি কতকগুলি প্রায় অর্থহীন শব্ধ উচ্চারণ ক'রে; পাচ 
জনে মিলে একট! স্থুর সৃষ্টি করছে - একট! নেশা-ধরানে! পরিবেশ তৈরি করছে। 
আমাদের থিয়েটারে নেই প্রাচীন সামাজিক সম্মেলনের আদিন্ত্র শব্ধ কি 
আমরা কাজে লাগাতে পারি না। এপপ্রশ্ন ্বভাবতই ওঠে। 

জীবন যদ্দি 'এ্াকশন' হয় এবং নাটকে সেই জীবনের 'এাকশন'কে দি 
দেখানে! হয় -তাছলে, একটা চিত্ত! _ অর্থপূর্ণ উচ্চারিত শব দিয়ে তো অনেক 
কাল চলল, এবারে নেই 'এযাকশন' অনুদিত হোক্‌-না কতকগুলি শব্ের মধ্যে । 
প্রত্যেকট। 'থ্যাকশনে'র তুলনীয় শব্দের প্রতিরূপ পাওয়া যেতে পারে । একট। 
কাগজ ছি'ড়ে ফেলা হল - একট। ম্বয়ংসম্পূর্ণ ভঙ্গি । ঘটনার গুরুত্ব অন্যাঁয়ী এই 
কাগজ ছেঁড়ার কাগজ একট] 'মেটাফর' হয়ে উঠতে পারে। এই 'মেটাফর' একটা 
চিহ্ন এবং ই্লাস্ট্রেশনও | এবং সেইছেতু এটাও একরকম ভাব! | কথা বলার 
স্থর, যেকোন রিদসিক প]াটার্নও ভাবার অংশ এবং তা বিভিষ্ন ভাবকে প্রকাশ 
করছে। 

সঙগীতও একট] ভাব। | দেখা খায় না, কিন্তু অনুভূত হয়। ঘোষণা ক'রে 
বল! বা জাবৃতিধর্মী অভিনয় সঙ্গীত নয়, তবু সাধারণ কথার লঙ্গে এর তফাৎ 
আছে। কোন এক প্রখ্যাত আধুনিক পরিচালক গ্রীক উাীজেডির অভিনয়- 
কালে দীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ আবৃত্বিকে আরও উচ্চগ্রামে বেঁধে দিতে পেরেছিলেন - 
সেই আধুত্তির সঙ্গে 'পারকাশন' ধন বাধহার ক'রে। এই লঙ্গীত সেই দীর্ঘ 
আবৃত্তিকে 'পাংচুগ্সেট' করেছে এবং সহযোগিতা ফরেছে। বিবরণে দেখছি ফল 
অভাবিত। $ 
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এ তো কথিত শব্দের সহযোগী শব্দ । কিন্তু ধর। ঘা'ক্‌ একটি আধুনিক নাটক, 
এই কলকাতাকে নিয়েই নাটক। ধরা বাক সেই ১৭৯৫ থেকে এই বর্তমানকালকে 
নিয়ে কোন নাটক যেখানে হতাশা, ক্রোধ, হিংসা, লোভ একত্রে বাঁস! বেধে 
রয়েছে ।* কথা দিয়ে সাজিয়ে অনেক নাটক হয়তো হয়েছে । কিন্তু কল্পন। কর। 
যাক্‌ এমন এক্‌ নাটক যেখানে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ শব্ধ খুব স্বল্প । নাটকে যা 
আছে অর্থাৎ বেশি ক'রে আছে - কতকগুলে। শব্ধ, অর্থহীন শব, চীৎকাব, 
উল্লাসের - নৃশ স উল্লামের আওয়াজ, বেদনার স্থুর _ আর সেইসঙ্গে অভিনেতা- 
দের এ]াকশন, কমপোজিশন; এবং কিছু কথা, কিছু হন্দায়িত ভঙ্গি। এগুলোকে 
পাংচুয়েট করছে কিছু উদ্দাত্ত বের না, বথা-নমৃদ্ধ গাঁন নয়, কেবল সরগম 
সাধা । আমি জানি দ। কেউ এমন ছুঃসাহল করবেন কিনা । তবে বিশ্বাস করি 
যদি কোন প্রকৃত অরষ্টা এমন পরীক্গ! করেন তবে শব্দের একটা অনুবাদ-ক্ষমত। 
সম্পর্কে সঠিক ধারণা হতে পারে । এ-ক্ষেত্রে খযানাকি অবশ্থাই প্রশ্রয় পাঁবে ন। 
বিচারবুদ্ধি « ছুশীলন এবং চিন্তার ক্ষমতার ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে। 
সতাজিৎ রায় ফিল্মে শবের ঘাথার্থা প্রমাণ করেছেন শব্দের অসাধারণ প্রয়োগে । 
শু মিত্র “চার অধ্যায়ঃ 'রাজা' এবং “রক্তকরবী'তে মঞ্চে শব্দের অপরিসীম 
ক্ষমতার নিদর্শন রেখেছেন । 

এবারে প্রশ্ন উঠতে পারে অর্থপূর্ণ শব্দের কি অপমৃত্যু ঘটেছে । এ-শব দিয়ে 
কি আর কমিউনিকেট কর! সম্ভব হচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করি নাযে বাংলা 
ভাষার প্রকাশ-ক্ষমত1 ॥হারিয়ে, গেছে । ভাষার অর্থস্বত্যু ঘোষিত হয়ে থাবতে 
পারে অন্ত কোন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে । কিন্তু সেই অভিজ্ঞত্ত। আমাদের নেই। 
আমর! এখনও রবীন্দ্রনাথের ভাষাকেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারিনি । রবীন্দ্র" 
মাথের নাটকের ফেশব্দগুণ, সঠিক উচ্চারিত হলে তার যে-গ্রকাশক্ষমতা তা 
'অস্তত 'চার অধ্যায় 'রক্তকর্বী?'«াভ?' নাটক অভিনয় ক রে প্রমাণিত হয়েছে। 
খএ-ক্ষেতে শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ একমাত্র উপায নয় _সেই সে কঠম্ববের ব্যাঞ্ধি, 
গভীরত। ; অনুঙবের ক্ষমতা এবং এই ভাষার অস্তলিহিত যে-সঙ্গীত তাকে 
প্রকাশ করতে কখনে। মীড়ের টানে, কখনো লয়ের ভ্রুততায় কখনো সংক্ষিপ- 
তায়, কখনোবা নীর়বতার আশ্রয় নিতে হয়। 

শবের ক্ষমতা অসীম _কিন্ত সে-ক্ষমত। তো.শাপক নয়, ধে ভাষার শামন- 
ক্ষমত1 ছারিয়ে গেছে ব'লে আক্ষেপ করব । কবে ভাঁষা শাসন করেছে, বা 
অন্যায়কে কথে দিতে পেরেছে? আজ তাই একথা বলা সাজে ন। যে উদ্ভারিত 
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ভাষ দিয়ে কন্তায়কে রোখা যাচ্ছে নাঁ, ছুঃখকে দূর কর! যাচ্ছে না : অতএব এ- 
শব্দরূপ পরিত্যাজ্য! এ-শবরূপে জীবন প্রকাশিত হয়েছে নিশ্চয়ই । জীবনের 
শান্তি খুজে পেতে সাহাধ্য করেছে নিশ্চয়ই । জীবনকে বুঝাতে সাহাধ্য করেছে 
আবধারিতভাবেই । সে-ক্ষমতা তার এখনও আছে। 
'অভিণয় এবং আবৃত্তির কারবার শবকে নিয়ে। শব্দের উচ্চারণ, শব্দের 
ভাৰ, শব্দের রূপ এমন-কি রঙ-_ এই নিয়ে খেল] চলে আবৃত্তিতে । অভিনয়ে । 
প্রাচীন পদার্৫থবাদধী শাস্ত্রী! শবকে শ্রোজেন্রিয়গ্রাহ একটি গুণ বলে অভি- 
ছিত করেছেন। তাদের মতে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির মত শবও একটি বিশেষ 
গুণ। তারা শবকে ছু-ভাগে ভাগ করেছেন, - ধ্ন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক | পদার্থের 
'অভিঘাত ব1 বিভাগ দ্বারা যে-শব অর্থাৎ আওয়াজ শি হয় তাই ধ্বনি। আর 
ক, তালু, ওষ্ঠ গ্রভৃতি শরীর স্থানের মংঘোগ বিভাগ থেকে উৎপন্ন শব বর্ণাতুক। 
আবৃত্তি ও অভিনস্ত প্রসঙ্গে এই .বর্ণাত্বক শবই ব্যবহৃত । কিন্তু তাদের কাছে 
শবের ব্যাধি আরও ব্যাপক । আদিতম শব্দের রূপটি কানে ধর] পড়ে না -ত 
থাকে হৃদয়ের আকাশে, চিন্তায়, ভাবনায়, _ ক্রমপধায়ে লেট প্রকাশিত হয় 
ইন্জিয় শুরে, তখন আমরা শুনতে পাই । স্যম স্পন্দনে ষে-শব্দের উৎপত্তি তাই 
গান হয়ে ওঠে, তাই আবৃত্তি হতে পারে। দিও এ দুয়ের ব্যবহারিক প্যার্ার্নটা 
আলাদা । শবের হৃষম স্পন্দনে আবার নান! রূপ প্রকাশ পায়। এই স্পন্দনের 
সঙ্গে ভাবের এধং রসের নিবিড় জম্পর্ক। কোন ম্পন্মনে জাগে বিপদ, কোন 
স্পন্দনে বা হর, কোন ম্পন্দধনে আবেশ, আবাএ কোন স্পন্দনে জাগরণ। 
যে-সংলাপ আমরা উচ্চারণ করি ব। ষে-কবিত। আমরা আবুততি করি সে* 
ক্রিয়া মূলত অর্থ ও ধ্বনির সমন্বয়ে শিষ্পন্ন হয়। বাংলাতে শব বলতে ছুটো অর্থ 
বুঝি। এক ধ্বনি, আরেকটা অভিধা। তাহলে কবিতার শরীর গড়ে ওঠে ষে 
শব্ধ দিয়ে_ সে-শব ওই ধ্বনি ও অভিধার লমন্থিত রূপ । কবিতার অন্তনিছিত 
গানে নিছক ধ্বনির ভূমিক! থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু কবিতা আবৃজি.ত 
কথার তাৎপধনিরপেক্ষ কোন ধ্বনি থাকতে পার না। তাই কগত্বরের যে 
উত্যান-পত্তনের খেল! গানে দেখানে। যাঁয় কবিত। আবৃত্তিতে সে-খেলার কোন 
অবকাশ নেই,-_ যা আছে তা ছল শব্দের ষে মুল ধ্নিরূপ তাকে প্রকাশ করার 
নায় । কবিতা! আবুতিতে ধ্বনি কথার তাৎপর্যকে প্রকাশ করছে মাত্র । সেখানে 
ধ্বনি শুধু অবলম্বন ব! বাহন, সংগীতের মত দ্ব-গ্রধান নয়। 
আবৃত্তি সম্পর্কে গ্যয়টের মন্তব্য : এ ছল শ্বরের উদ্ধান-পত্তন যুক্ত বাচন- 
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প্রথা। কবির আমর্শ এবং'কাব্যের বিষয়বস্তর নানা রসগত পার্থক্য আবৃদ্ধি- 
কারের মধ্যে যেন্ভাবের কু করে সেই ভাব নে তার কঠহরের মাধ্যমে প্রকাশ 
করে। এর জন্য তার নিজের স্বভাব অথব' ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করতে 
হয় না। ক্মাবৃত্তি এবং অভিনয় সম্পর্কে তিনি অবশ্য বল্লেছেন, থে 'এ ছুটি এক 
নয়। আবৃতি একটি বিশেষ ধরনের কখন। 

আবৃতি সম্পর্কে গ্যক়টের ম্তব্য এবং এ সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে আজ 
পর্বস্ত যত মানুষ আলোচনা করেছেন তার মূল কথাই হল কেবলমান্জ কঠম্বরের 
অভিব্যক্তি দিয়েই আবৃত্তির শরীর গড়ে তুলতে হয়। শ্বর এবং সুরের বিষ্যারের 
মূগ ভিতি হল প্রতোক শ্বরগ্রামের সঠিক শুদ্ধ ব্যবহার - তেমনি আবৃত্তির মূল 
প্রত্যেক শবের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। উচ্চারণ শুদ্ধ হুবে তখনই যখন প্রতিটি বর্প 
উচ্চারণে তার সম্পূর্ণ মর্যাদা পাবে । কিন্তু আবৃত্তি বা অভিনয় যেছেতু গান নয় - 
তাই দ্বরগ্রামের ব্যবছারটা এক্ষেত্রে আলাদা । আমরা ঘে কথা বলি তা এক- 
রকম স্ববগ্রামে বাধ। | কিন্তু তা গানের ্বরগ্রামের রেখাচিত্র থেকে আলাদা । 

কিছু-কিছু যান্থষের কথা শুনতে ভালে লাগে আবাব কারো কথা গুনতে 
ইচ্ছে করে ন|। শুধুমাত্র স্থকণ্ঠের অধিকারী হলেই চলে না, সেই সঙ্গে অভিব্যক্তি 
সক্ষমও হওয়! চাই _ তবেই লে-কণ্ত্বর বা কখা মনকে এবং কানকে তৃষ্তি দেয়। 
তখনই ইচ্ছে হয় এই আওয়াজ আরও শুনি। এটা ঘটে উচ্চার*স্পষ্টতা আর 
কণ্ঠে ধ্বনিবৈচিত্োর গুণে | বড় বাড়ীর দালানে ডে ঝোলানে থে কাকাতুয়া 
ফিংব। গ্রামের বোটুমী বাড়ীর দাওয়ায় খাঁচাব ময়না বে-কথা বলে তা হয় 
শেখানে। বূলি, কিংবা অন্ুকৃত অর্থহীন শবনমষ্টি। কিন্ত কবিতার ভাষা আমরা 
শেখানে বুলির মতে। বলি না। যখন বলা হবে তখন যেন সেট! সৃষ্টির কাজ 
ছয়। লেই সঙ্গে ধেন তা আজকের বোধকে তৃষ্ি করে । 

কিন্ত নাট্যশিল্পে রূপ পরিবর্তন যদি অবশ্যনভাবী হয় -যদি ঠিক হয়ে যায় ষে 
ফখিত ভাব! ছাড়াও এর একটা সুনির্দিই শষম জৈব রূপ দেওয়া! যায় তবে ত। 
খাগত | লেই অনিবার্ধতা আগে অঙ্থুত্কৃত হোক্‌ _ তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্যই 
চলবে। কিন্তু ঠিক এই মৃহূর্তে, নাট্যশিল্পে উচ্ারিত অর্থপূর্ণ শবে র মহিমা বিন 
হয়নি বলেই বিশ্বান করি । 

নাটযশিল্লের দেছে একাধিক শিল্পরপ সমহ্থিত হয়েছে । এবং তা অন্থিত 
হয়েই একটা খ্বতগ্্র শিল্প ব'লে গণা হতে পেরেছে । তাঁই একে 'ভিলোতমাশিল্প' 
বঙ্ছি। বন্ত-মত্য থেকে বখন শিক্প-সত্য রূপ পায় তখনই তার কাজে প্রতীককে 
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আবিষ্কার ঝরি। সেটাই হয়ে হঠে ভাবসত্য । তখন আমরা শিল্ুকে উপল 
করি বিন্দুর মধ্যে । কাঁবোর 'লক্ষণে এটা প্রতা্ষ, প্রত্যক্ষ সংগীতে, নৃতো । বাঁক্‌- 
শিল্প - ঘ। ভাঁষাশিল্পেরশবরূপ -' তার আদি যে বর্ণমাল! এবং বাকোর বা শষের 
উচ্চারণেও প্রতীক । ত্র এইসব আম্ষঙজগিক শিল্প নিয়েই পাট্যশিষ্পা গ'ড়ে 


প্রতীককে যদি সংকেত বলি এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ ঘর্দি “সিশ্বল' হয় তা- 
হলে তার মূল বূপ “নিঘালাম্‌? _যার অর্থ সমান্ৃত করা একআীকরণ। গুপধর্মের 
একত্রীকরণ। এ-অর্থে নাট্যশিল্প নিজেই প্রতীক। প্রতীকের অপর ব্যাখ্যা কোন 
বস্ত-চিহ্ন ধার থেকে লগ্রপাশক্তির বলে নিগৃঢ় তাৎপধ ফুটে ওঠে। বিষয়কে 
ব্যাখ্যা করে, চিত্তাকর্ষক করে, অবচেতন স্বতিকে জাগ্রত করে । এছাড়। অন্য 
অর্থ যা পাওয়া যায় ত| হল - অলংকরণ, বাস্তব থেকে পলায়ন । উদাহরণ 
দেওয়৷ যাক ইবসেন, চেঁধভ এবং রবীন্ত্র-নাটিক থেকে । “এ ভলস্‌ হাউস'-এ 
চিঠি, “হেড গেবলার'-এ পিস্তল, “য়াইন্ডক'-এ হান, 'সি গাল'-এ মৃত পাখি 
এবং 'রক্তকরবী'তে রাজার জালের দরজা, মর! ব্যাঙ, নন্দিনীর ধানি রঙের 
শাড়ি, সি'থিঙে (বস্তকরবীর মঞ্তরী -এ লবই 'বস্ত' এবং এই বস্তর লক্ষণাশক্তি 
দিগৃঢ় তাৎপর্য নিয়ে ফুটে ওঠে এবং বিষয়কে ব্যাখ্যা করে। রবীন্তর-নাটকে পথও 
ফোন-কোন পময় প্রতীক হয়ে দেখা দেয় । কিন্ত আলোচন! খণ্ড হলে আলো- 
চিত বস্তও খঙ্ডিত হয়ে যায়। যেমন ধরুন নাট্যশিল্পের অন্তর্গত মঞ্চসজা। 
নিয়েই ধদি কথাটা ওঠে তবে সে-সজ্জায় আধুনিক কালে প্রতীকের ব্যবহার 
অপ্রতুল নয় । কোথাও একটা ক্যাকটাস, কোথাও শুফনো। রজনীগন্ধার গুচ্ছ, 
কোথাও-বা সংকটের ক্রমঘনীতৃত রূপ প্রকাশে মঞ্চ-সঙ্জার রঙের পরিবর্তন । 
এ ষ্বই সম্ভব হয়েছে চিত্রশিল্পের মূল ভাব আহরণ করতে পারার মধ্যেই। 
আমর? চিত্রশিল্পের কাছ থেকে ধার করেছি সমান্তরাল লদ্ঘ এবং বক্র রেখার 
ব্যবহারে কীভাবে ভারবস্তকে স্পষ্ট করে সেই জান। তখন ওই রেখার প্রাধান্তে 
কখন শক্তি, দগ্ত, কখন রি আবার কথনও অস্থিরত1 প্রকাশের প্রতীক 
হয়ে দাড়ায় । 
মঞ্চবিষ্ঠাস এবং চিত্রায়9- এই ছুই কাজ, যেমন মঞ্চলজ্জায়, তেমনি আতি- 
নেতাদের বিন্তাগের ধ্ীঁশলে খনেক সময়েই প্রতীকী ব্যঙগনা স্থাই করে । আভি- 
নেতাদের দেহগত অবস্থানি, মঞ্েপ্রের ব্যবহাক্র এবং গতি বা মুভমেন্ট “এ 
দিয়ে ধন ভয়, হতাশা, উল্লাস, আরাম বা শান্তিকে রূপ দেওয়। ধা, তখন তে] 
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যেগুলো প্রতীক হয়েই দীড়ায়। মুভ্তমেপ্ট -ফ। নৃত্যকলার কাহ থেকে নেওয়া 
হয়েছে ₹ ত1-ও তো একভাবে প্রতীক । মুদ্রার ব্যবহার তে! বটেই এবং মৃভ- 
মেন্টের রেখ! দিয়েও বাঞনা আনা সম্ভব | 
মঞ্চসঙ্জায় রঙের ব্যবহারের কথা বলেছি- পোশাকের রঙ৪ তাৎপর্য বহন 
করে। এবং মঞ্চে আলোকসম্পাতে যে-বর্ণ ব্যবহৃত, তাও । এ-নবের বিশ 
আলোচণার প্রয়োজন নেই কেনন। এগুলো! সংস্গি্ সকলেরই অধিগত । কেবল 
এ-সবের গ্রয়োগের বিভ্রাট বা অতিগ্রয়োগ লমশ্য। হয়ে দীড়ায়, শিল্পের লুক্মেত: 
হারায় | 
শিল্পের কাছে আমর! কী চাই? সমাঙ্গনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি কিংবা 
অপর কোন নীতি? আমর! একজন সমাকবেত্তার কাছে ষ। জানতে পারি, এক- 
জন রাজনীতিবিদের কাছে, যে জ্ঞানলাভ করি ধর্মগুরুর কাছে, তা-ই কি শিল্পের 
ক্ষেত্রে এসেও আমরা জানতে আগ্রহী? বোধহয় না। তাহলে সব জানা, 
লব বোকা ওই ওদের কাছেই সম্পন্ন হত। হয় না ব'লেই মানুষ শিল্পের দরজায় 
এলে দাড়ায় । ঘে-ইঙ্গিত, যে-সংকেত, যে-বাঞ্জনা, যে-গভীরতার আকাজ্ছায় 
এবং আনন্দের আশায় তারা এ-দরজ্জায় আসে - তা ওইসব পণ্ডিতদের কাছে 
তার! পায় না। এখানে ঘ! পাওয়! খায় _ তা! কিশ্ত ওই ইঙ্গিত এবং ইশারা । 
সেই ইশারায় তাদের অস্তরের প্রদীপ উজ্জল হয়ে ওঠে । তথা নয়, জান নয়।- 
তত্বের ইশারা এবং আনন্দ, যেমন ধরুন, নাট্যঘটনায় একজনের সন্তান-বিয়োগ- 
ৃশ্ত রয়েছে । নাট্যসাহিত্যে সে শোকাবহ ঘটন! বাস্তবের হুবছ অনুকরণে বিশদ 
খুটিনাটি নিশ্চয়ই লেখা হয় না _ লেখা হয় - অস্তত ভাল নাটকে _-গেই শোকের 
নির্যাস । সেখানে অনেক, প্রতীকী ব্যঞ্জনা ভাষায় | মছৎ শিল্পী, ধিনি সে- 
ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি তার সংহত শোকের রূপ প্রকাশে অনেক সংযম 
আয়ত্ত ক'রেই প্রকাশ করবেন, বাস্তবের ট-হৈ-টৈ-রৈ কানা তার নেই। তিনি 
বেছে নিয়েছেন, অনাবশ্তক বাদ দিয়েছেন, একটা প্রতিমা! ক্পন! দিতে তিনি 
তৈরি করবেন - নেই প্রতিমাকে আদর্শ ক'রে একট! মঞ্চরূপ নির্ধুরণ করবেন। 
তখন সেটা অনেকের সমধর্মী শোকের একটা প্রতীক হয়ে দাড়াবে ৷ মঞ্চসজ্জায় 
এবং আলোর রডের রেখায়, একটা শৃন্ত খাটের বাুধ'রেঞাড়িগ্েথাক। মানুষটির 
চাছনিতে, বিছানার বালিশটাকে হাত দিয়ে ছোবার মূত্রায়, থাটের পায়ার কাছে 
ৰ'ষে পড়ার দেহগত ভঙ্গি এবং বেখায় সেই শোক তখন রূপ পায়। 
শিল্পে একটা দুরত্ব রচিত হয় বাস্তব থেকে । তাই যখন কবি কোন প্রিক্স- 
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জনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন, শোক যখন চিস্তাশক্তিকে আচ্ছন্ধ ক'রে রাখে তখন 
তিনি কবিতা লেখেন না- লিখলে সেটা হয়তো! পন্ভ হয়ে ষায়। কিন্তু যখন 
বেদনার ঝড়টা কেটে গেছে - অর্থাৎ যখন ঘটনাটা দূরবতা হয়েছে, হৃদয় যখন 
শান্ত হয়ে এসেছে, তখনই সে বিগ্জোগের কাব্যে অনেক গ্রতিম। অনেক প্রতীক 
প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। অভিনেতার আবেগের ক্ষেত্রেও তাই । প্রত্তীকী 
নাট্য সম্পর্কে এখানে আলোচনা হুয়। কেনন। তা সাহিত্যের বিষয় । তবু চরিত্র 
সম্পর্কে আলোচন! কর। যায় কেননা চরিত্র মঞ্চে অভিনেতার স্থ্টিয-_ দিও তা 
নাটাসাহিত্য থেকেই নেওয়া । আমরা প্রত্যেকেই একজন, অর্থাৎ এক বাক্তি - 
অবশ্তই সামাজিক ব্যক্তি হিশেবেই পরিচিত। আমাদের চেনাজ্জানা পরিধির 
মধ্যে আমার অন্য কোন পরিচয় নেই । তার! ষে সকলেই কাছে থেকে দেখে। 
আবার আমরা সবাই এক নই, বিভিন্ন । ভাল, মন্দ, দৎ, অসৎ, মহৎ সাধু 
ইত্যাদদি। এটা মাধারণ মানুষদের সম্পর্কেই বলা। জীবৎকালেই ধারা প্রতিষ্ঠান 
হয়ে ওঠেন তাদের কথ! শ্বতন্ত্র বা ধাদের মৃহত্ব ব৷ বিরাটত্ব কিংবদস্তী' হয়ে যায় 
তাদেরও । এছাড়া বাদবাকী আমর! সকলেই ব্াক্তি। কিন্তু ভিনন-ভিন্ন ব্যক্তিই 
যখন ভিন্-ভিষ্ট চরিত্ররূপে মঞ্চে বিচরণ করি তখন দর্শক দূর থেকে দেখবার 


'স্থঘোগ পায় । এবং সেই চরিত্র নাম্ধেয় বিস্তটি' তখন “বন্তবরচিহ হয়ে ধায় - 


যার লক্ষণাশক্তির বলে বিশেষ চরিজ্ নিবিশেষ রূপ পায়। দর্শক হিশেবে আমরা 
দেখি একটি বিশেষ চরিত্রকে _কিস্ত মনের মধো অনেকের চরিত্রের সঙ্গে সে 
মিলে যায়। তখন চেনা'জানা অনেক চরিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে সেই চরিত্র। 
ভাল নাটকের ভাল অভিনয় দেখতে-দেখতে এ-অভিজ্ঞত। নিশ্চয়ই অনেকেরই 
হয়েছে। র 

নাট্যশিল্লের জন্মলগ্নেই তা৷ মানুষের আকাজ্জার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল। 
সেই আদিম সমাজে “রিচুয়্যাল' বা 'কৃত্য' থেকে নাট্যাভিনয়ের জম্ম - এ-কথা 
থেনে নিয়েছেন ।অনেকে ৷ সে শশ্ুকৃতাই হোক্‌ বা অন্য কোন কৃত্যই ছোক্‌। 
মাছষ তার বাচার অনুযঙে এইসৰ অনুষ্ঠান করত । শিকার বা শহ্ উৎপাদন 
এ ছুই-ই তখন সেই সমাজের বাচার উপায় । সেই উপায় অনুষ্ঠানে রূপ পেত 
অনেক প্রতীকী ব্যঞগনায়। প্রাচীন ভারতী নাট্যাভিনয়ের পর্বে যে-সব অনুষ্ঠান 
হুত এবং মঞ্চকে যেভাবে কল্পনা কর! হত তাও প্রতীক | ধবজদণ্ড বা ইধ্বজ- 
তো অশ্ডভ শর্তির হাত থেকে মঞ্চাহুষ্ঠানকে রক্ষ! করার লংকল্প এবং প্রতীক। 
জর্জর গণ্ডের স্থাপন! দিয়ে যে-নাটযাহুঠান হুচনা' হত ত| প্রতীকী ঘটনা এবং 


১২৫. 


পুরো |নাটা - নাটাগৃছ, অ্িনয় লবটাই -জীবনের আশা-াকাজ্ছার রূপ হয়ে 
ওঠে এবং তখনই অনেক 'বন্তচিন্ছ' নিগুঢ় তাৎপর্য বহন ক'রে আনে, অরচেম্ছন 
শ্বতিকে জাগ্রত করে। বিষয়কে ব্যাখ্য। করে। এই ঘটনাগুলো বখনই ঘটে 
তখনই নাট্যশিক্প সার্থকত। লাভ করে । 


আলাকিত সঙ 





রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের রাণী স্থা্শনা যধন মঞ্চে অন্ধকারের মধ্যে পাড়িয়ে 
ব'লে ওঠে, “আলো। আলো কই। এ।ঘরে কি একদিনও আলো! জলবে ন।।? 
কিংবা সফোক্লেমের রাঁজা ঘয়দিপাউস নাটকের চরম মুহূর্তে খন চীৎকার 
ক'রে ওঠে, “সত্য কী তা জামি জানবই, আজে, আলে! চাই আমার” তখন 
বাংল! মঞ্চের টুই মহত্'শিল্পীর কেযে-আকাজ। ঘে-াতি ফুটে ওঠে, তা অনা- 
য়াসে সঞ্চারিত হয়ে ওঠে অন্ধকার প্রেক্ষায় আসীন হাজার মানষেয মধো। শিল্পীর 
দেই অনুপম অভিনয় মুহূর্ত গ'ড়ে ওঠে তাদের ন্বমহিমায় তো বটেই - সেই সঙ্গ 
মে-ক্ষপটি তৈরি করতে সাহাধা করে নিন্বদ্ধ হাজার মানুষও শুধু কি তাই, 
সেই শব ও কাব্যেব মহ্মি। প্রকাশে সাহাধা করে পরিচালক, মধ্চরপকার, 
আলোক শিল্পী, নেপধ্যকমী' কলে । তাই একটি নাটকীয় মূহুর্তের প্রতিক্রিয়া 
নৈতিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক, আবেগাধুত, সহজাত, চিরায়ত, সাযাজিক এব" 
ব্যক্তিগত । সংক্ষেপে বল। ভাল একটি থিয়েটারি মুহূর্ত বড়ই জটিল কার্যকলাপের 
ফল; এবং যে কেউ বিচার বিশ্লেষণ করতে চাইবেন _ একটি নাটকের মূহূর্তর 
প্রকাশের _ভীকে কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করতে ছবে। 

অভিনয়শিল্পীর বাঞ্িত শক্তি কী? উত্তরে নল] হুয়। মে নিভেকে গোপ; 
করবে ন!- নিজেকে মুক্ত ক'রে গ্রকাণ করবে। আমাদের ব্যকিগত জীবনের 
চলার পথে ধা-কিছু প্রকাশ করতে আমর! কু্ঠিত হই - অভিনেতা! অনায়াজে 
ওই পাতগ্রদীপের প্রভামগ্ুলের মধো ত প্রকাশ করতে পায়েন। হা জাদর 
ব্ক্িগত জীবনে করতে জজ্জা পাই-অভিনেত! সেটা জোরের লঙষেই গ্রকা* 
করেন। প্রথম গ্রেষের প্রকাশটা আমরা সংগোপনে করতে চাই খানিকট 
'আড়ালে। কিন মঞ্চে তার প্রকাশ ঘটে আলোতে । আমার জিথ্াংদার প্রবৃঘি 
প্রকাশে নিজেই গ্লীতকে উঠি কিন্তু মে কোন ছরিজ অনায়াসে ছা! প্রকা* 
করেন। ছাতে পিস্তল ব। ছোর! ধরতে একট! উ্লান খয়ডৰ্‌ করেন অভিনেত।। 
বত আমাদের কাছে যোটেট ছুখবর নয় -বিদ্ক কোন নাটকের বৃদামুধে 


১ 


অভিনেতা সেই মৃত্যুর মূহূর্তটিকে কতই নাধত্বের সজে অভিনয় করেন, _ জীবনের 
অস্ভিম ক্ষতের কষ্ট, দুঃখ সবটাই তিনি দ্রেখাতে চান। আনলে হাঙ্জার মানুষের 
দৃষ্টি যখন তার ওপর নিবদ্ধ তখনই যে অভিনেতার জীবনের শুরু বসার সে- 
জীবনের সমাপ্তি উইং-এর পাশ দিয়ে ভেতরে চ'লে যাওয়ার সজগে-সজেই। তাই 
অভিনয় শেষে দর্শকের প্রশংসা বা স্র্ধনা তাকে উৎফুল্ল করে না | প্রাচীন- 
কালে কে একজন বলেছিলেন, 'এদের মুখোশট। খুলে নাও _ পোষকটা খুলে 
দাও. দেখবে এর] বডট্‌ বিত্ত, বড অসহায় ।' - বস্তত এই হল অভিনেতার 
ভাগ্য । নিঞ্জের মধ্যে ঘধন মাশুয়টা ফিরে আসে তখন সে কিছু নয় -কেউ নয়। 
কিন্ধু যখনই সে চঠিত্র হক্বে ও -- তখন নে একটা! কেউ - তখন: তার দাম বেড়ে 
যায়। এই থে নিজের জীবন থেকে অভিনেতার জীবনে উত্তরণ ঘটে সেটা কী 
কেবল সাজপোষাকে কেবল রঙ মাথায়, কেবল লাইনগুলো মুখন্ত বলায় - তা 
তো! নয়। নাটকের সংলাপ এবং ঘন! ব1 নাটযক্রি্ ঘেচিস্তার ফলশ্রুতি _ 
লেই চিন্তার টুকুরোগুলোকে মে গুছিয়ে নিয়ে মাল! গাথে। কাজটা পহজ নয় । 
সে তখন কেবলমাত্র ব্যাখ্যাকার নয়, একটা ভাবের বান নয় _যে-ভাব অন্তের 
কৃষ্টি, সে নিজেই হতে পারে একজন শর্ট! - ফুল বিছানো পথে অবশ্তই নয়। 
কুশলী ঘগ্ত্রবিদের মতে। লে নাট্যকারের শব্দ _ নির্দেশকের ইঙ্গিত এই দুটোকে 
তার নিজের মধো য।-কিছু আছে তা দিয়ে একটা অখগুরূ'প গ'ডে তোলে - 
লেট সে প্রকাশ করে তার ক দিয়ে, দেহ দিয়ে, ভাব দিয়ে। একট! সামান্ত 
শবাই তখন গভীর অথপূর্ণ হয়ে ওঠে । তার কাঁজ তখন আবেগ আর মনকে 
বিচ্ছিন্ন করা এবং সঙ্গে-সঙ্গে আবার ও-ছুটোকে যখাযথরপ যুক্ত ক'রে প্রঞ্কাশ 
কর! । 

নে আলো চায়-আলে। খোজে আমাদের আলোকিত করবার জন্যে । 
আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন অন্ধকার না-ক'রে-_ এক ঝলক বিছুতপ্রবাহে রাতের 
বুকে কী আছে তা দেখিয়ে দেওয়ার মতো কাজ করে । আমাদের জন্যে সে 
ঘঘন্ততষ পাপের ছবি আাকে আমাদের পাঁপ থেকে মুক্ত করার মানসে । আমা" 
ঘের চিন্তাকে সে নিদ্ষের দেহে ধারণ ক'রে নিয়ে যবনিক। পনের পর যেমনটি 
ছিল তেমনাট ক'রে আবার ফিরিয়ে দেয়। 

আমাদের জীবন আমাদের শিক্ষা! দেয় _ অন্তত এইকখা আমর] শুনে এসেছি 
চিরকাল। কিন্তু ক'জন 'মাঁচ্য নিজে জীবন থেকে সমত্য শিক্ষা আহরণ ঝরতে 
পেঝেছেন 1- লংখ্যায় খুবই ধধ। 'আমরা বড়জোর আমাদের জীবন থেকে 


শীল, 


হতাশার ক্ষু্রতার স্বার্থপরতার শিক্ষ। পাই। তাই ধার] নিজের জীবনকে মুক্ত 
ক'রে মঞ্চে একটা আর্দশ, একটা ভাবনা, একট! সম্ভাবনার ইঞ্চিত দেন তাঁরা 
আহাগের কাছে অনেক দামী। তাই রানী স্থার্শনার আলোর আকাঙ্ষা এবং 
ছুরহ পথে দে-আকাজ্ার চরিতার্থতা 'জাষাদের আশাহত করে - বান্তবকে 
বুঝতে সাহামা কৰে, ডাই মাজ। আ্মদিপাঁউসের সত্যকে জানার আত আমাদের 
এক সমারয় ভয়ঙ্কর অন্ধকারের সামনে এনে ফেলেও বাস্তব সত্তাকে জানবার 
এবং স্বীকার ক'রে নেবার সাহস এনে গ্রে । 

কেমন ক'রে এই কঠিন কাজ আভিনেত! করে? তার কাজ, _ বলা হয় - 
'কমিউনিকেট করা । প্রকাশ এবং তা সঞ্চারিত করতে পারাই এই “কমিউনি- 
কেশন' ৷ সম্পূর্ণভাবে এই শবটার সঠিক বিশ্লেষণ সহক্ষ নয । কিন্তু ঘদি দে- 
কাজটা করতেই হয় -তা হলে বল! ভাল _ উচ্চারিত শবগুলোর মধ্য নিহিত 
সত্যকে আবিষ্কার কর! এবং সেই আবিষ্কৃত সত্যকে দর্শকমনে সঞ্চারিত কর।' 
অর্থাৎ কাজটা দীঁড়াচ্ছে অভিনেতাকে 'সত্য' হয়ে উঠতে হুবে এবং সেই মে 
জানাতে হবে 'ষতায'টা কী। এই সত্য আবিষ্কার এবং সতাকে সঞ্চারিত করার 
কাজটা ্বান্দিক ৷ ছুটে। কাজ বিচ্ছিন্ন নয়, হাতে হাত মিলিয়েই করতে হয়। শেষ 
প্স্ত অভিনয় কার্ধটা হয়ে ওঠ একজন দাতার ৷ অর্থাৎ অভিনয়টা দেওয়ার 
কাজ। সেদিতে চার। 

ছেলেবেলায় বাঁড়ির সামনে আমবাগানে দেখতাম - বাজে নিশাচর পাখির 
হাত থেকে পাক আমগুলিকে বাঢাবার জন্তে পাছারাধার গাছের আড়ালে 
মাচার ওপর গাছে ঝোলানো কেরোসিন টিনে ঘণ্টা বেধে মাঝে-মাঝেই শব্ধ 
করছে; পাধিগুলে পালাচ্ছে । অভিনেতার কাজ ঠিক এর উল্টো, সে দূরে 
সরিয়ে দেয় না, তাড়িয়ে দেয় না আকর্ষণ করে। কাছে টানে । সে অন্ধকারে 
আড়ালে বসে থাকে না- সে আলোর বৃত্তে প্রকাশমান্‌। 

একজন সন্মোছনফারী তার অস্কচরকে ঘুম পাড়ায় একটান। ইচ্ছাকৃত এক' 
থেয়ে শব্দের শদীর তৈত্বি ক'রে । সে-শষেও কোন অর্থ নেই -লঙ্য নেই আলো 
নেই। শুধু আচ্ছন্ন করবার ক্ষমতা আছে। অভিনেত| তার উচ্চারিত শষাকে 
কেবল থে ছন্দে স্থরের পর্দা, ব্যাপ্তিতে বৈচিন্রাবান ক'রে তোলে তাই নয়, সেই 
শবের মধ্যে তাকে আবিষ্কার ক'রে *বের আনাচে"কানাচে আলো ফেলে তাকে 
র্থহীনতার দায় থেকে মুক্ত করে । তাই অভিনেতার, ওই বানী মবদর্শনা এবং 
রাজ] অযু্দিপা্লের মতো চিরকাল আলে! খুঁজছে, সত্যকে আনতে কেয়েছে। 


